৬/০ 


বিধয় পৃটা। 
তৃতীয় খণ্ড। 
যুগলের যুদ্ধ , 7 রা 4 ১৭১ 
আ]দহ।মের মৃগয়ায় গমল ১১, ** রঃ তত ১৩ 
পিপিকুপ ৪ 9 5 ২০১৮৫ 
হজরত আদীর ইস্লাম ধর্পপ্রচার। ৯ এ ১০ ১৯৩ 
মহর্ষি অমেম করণীর বিবরণ ৪ রন ১১৯৭ 
ফাতেমা খাতুনের সবর্মারোহণ টে 5 »৮ হথ্খ 
হজরত আলীর নেড়ত্বপদগরছণ রঃ পা ২০ ২৭ 
চতুর্থ খণ্ড । 
হবত তাধহ। ও তথপুজে মোহানের মৃত্যু: 2 5০ ২২৫ 
কাসতিন ঝা! মমিলল খুদ্ধ রর হু ১০ ২৩২ 
গমরের প্রতারণা ৫ 2 5 ১০২৪৫ 
নারকিন যুদ্ধ 55 টি পর ৭5 ২৪৭ 
খড় 555 5৪ ৪৫৪ ২৯ + ২৫৬০ 
জবেশে আবছুর রহমানের ফুফানগর পরিদর্মন *** ১৭৯৫ 
মহাবীর হথারত আলীর গপরলোকগমন রা না থ্গ 


'আালী দর্ফআর মঘাধি *। ১০৮৮ 88 


ন্িদ্িক্ষিা লাইজেন্রীন্ল বল্ষানুলীদ পুভ্কেন্ল 
রা নিভুভাস্পন্ন £ 


মৌলবী নইমদ্দিন কত---১ম থওড জোবাতল মসায়েল ১৮5 

কত্ত খণ্ড জোবাঁতল মস য়েল 30/5 
শী কৃত-ফতুয়ায় আলমগীর »ম খণ্ড ১ 

সয়েহ বেকায়া ১ম ২য় খও একত্রে বঙ্গান্গবাঁদ ৩০ 
খী সরেহ বেকাঁয়! ওয় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ খণ্ড একত্রে বজানুবাদ ৩২ 
মনল! শিক্ষা /০ 
এছলাম তরী ৬ 
মোঙ্গেম সংগীত %/% 
রসের খণি 5 
সোনার মীলা মতির হাঁ 1০ 
হিরক খনি দর শরিফ ৮৯ 
প্রেম-সিদ্ধু ব! ইউছফ জেলেখ! ১৭. 
বঙ্গান্থবাদ গোলেন্ত! 5 
বড় পীরখুণাবলী বা অমূল্য ভীবনী 1৮০ 
আনিত্বয়ারেল অ্ভুঘ 1৮5 
বিশ্বকেতু চন্ত্রাবনী ১৪ 
প্রণয় সিশ্থ * ১৯. 
অষ্ট খও মারফতি পুস্তক 0৮০ 

সম্পাদক আব্‌,র রহিম সাহ্বে কৃত--নামাঁদি শিক্ষা 1/০ . 
খ কত--হ্জরতের জীবনী ৩* 
কৃত-_নামাজতত্ব বড় ৯৯ 
নওহা! মিয়া ₹১৪ 
যোগী কাছ 7%ৎ 
মহান্মদীয় পঞ্রিক। ৪ 
ইন্দু বিভা ৮ 

এতদ্যতীত নানাবিধ আববি, ফাঁরলি কেতাঁব ও কোরান শরিফ 
বিক্রয়ার্থে মৌজুর আঁছে। 





ঠিকানা:-৩৩৪/২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 


হাঁনীপ্ন হজন্লত 


আলার ভীবী 


/ 7২০ রী 
নি ্ ৬০ 
17২ ১১৯৯ 
1") / 1০১ 
সু ১ ৯ 
1 £:১ 7 1719 177 
ৃ ০, 


প্রথা 3 ৫০৪ 


মৌলবী আজাহার রজনী, / 


দিতির সংশরণ। 41 


সপাক্গাঁীঁটি তি 


ও ককাম্পিম্ 
আঁফাজদ্দিন আহাম্মদ 
৩৩৭ ২ নূং অপার চিৎপুর রোডঃ 
কৰিকাত|। 


৮ মূল্য ১* টাকা। 
রঙ ক 
4 খটি 
টা 





কলিকাতা ৪০ নং মেসুয়াবাজার ্্রীটস্থ 
বলীয় যুমলমানদের জাতীয় বৃহৎ ছাঁপাখান। 
ওরিয়েপ্টাল প্রিন্টার্স এপ্ড পাকৃলিশাস? লিমিটেড, 








1 


“ভে 


শউ-ভ্লঙ্গ 5 


যিনি তি ঘোর সন্কটকাঁলে, 
'অধঃগতিত মোসলেম-সমাজের 
উন্নতি-বিধানকক্পে 
আত্মোৎসর্থ করিয়া 
নিদ্ধিত মোস্লেম-দমাঁজকে 
গুনঃ জাগিত করিতেছেন, 

1 সেই শ্বজাঁতিবৎসল। শ্বধধ্্ানুরাগী, বিস্ভাৎসাহী 
আনখোনানিধাসী মৌনবী 
মোহাম্মদ আবু ইব্রাহিম সাহেবের 
পবিত্র করকদলে 
ভক্ত ও শ্রদ্ধার চিন্বন্বর্ূপ 
এই গ্রন্থথানি 
উৎসর্ম করিলাম! 


স্বত্বাধিকারী ৷ 
৬7২৬০ ০০৬ ্ন্/ 





মুখবন্ধ। 


বির্নি বর্ণ, মর্ত্য, পাঁতাঁল ত্রিজগতের অধীশ্বর,--ঘিনি স্থা স্থিতি, 
লয় ইত্যাদি ব্রিধিধ অবস্থার নিয়ন্তাঃ_-ঘিনি জীবকুলের হর্ভা। কর্তা, পাতা, 
বিধাতা,--যিনি এই বিশ্ব জগতকে নদ, নদী' সাগর, মহ।সাগর, প্রান্তর, 
পর্বত, বৃক্ষ, ' ফল ও ফুলে সুশোভিত করিয়!, নির্গ স্ষ্টিংকৌশলের 
অত্যশ্চির্ধয মাহীত্মা প্রকাশ করিয়াছেদ,কত অনংখ্য ভূগরঃ থেচর, 
জলচব্র প্রাণী ও মানবফুলে কত জ্ঞানী, মানী, খধিঃ মহষি, রান, মহারাজা, 
রূপবান) জ্ঞানবাঁল, বী্ধ্যবান। কত মহা পুধ্যাত্মার স্থষ্টি কক্িয়া। 
তাহার দয়ামধ নামের সার্থকত। করিয়াছেন।--নভোমগুলে চন্্র, সুর্য, 
নক্ষত্র ইত্যাদি কত অনংখা অসংখ্য জোতির্র পদার্থের স্থঙ্থি করিয়া 
ধরণীতে অজশ্রভাবে দগ্জার আোত প্রবাহিত করিয়াছেন--সেই সর্বাধীশ্বর 
বিশ্বজনক বিশ্বকর্তীর নামোচ্চারণ করিয়! ও সর্বতোভাঁবে তাহার ক্কপার 
উপর নির্ভর করিয়, আমার এই ক্ষুদরবুদ্ধিূপ ভেলক 'ব্লগ্থনে বীর- 
কেশরী মহর্ষি আলী (করমুল্লাহে ওজহুর) জীবন-চর্লিতন্ধগ মহার্ণব 
মহাগ্রন্থ পার হইবার আশায় অবতীর্ণ হইয়ছি। আন্জ পর্ধান্ত উক্ত 
মহাত্বার জীবনী ধ্্নভাষাঁয় প্রকাশিত না হওয়ায় জন-ম।ধারণ তীহার 
আমূল বৃতাত্ত অবগত হইতে গারেন নাই। স্থৃতর[ং ভক্কিপরায়ণ 
মুসলমান ভাঁতাঁগণ এক অভাবনীয় অভাব অন্তৃভব করিতেছেন, দেই 
অভ+ব দুরীকরণ মণনসে ও কতিপয় বন্ধুবাক্ষবের অঙ্গরেধে মৌলবী 
আজাহার আলী দাব। মুলগর্থ হুইতে নুবাদিত.. করাইঘু; বিশুদ্ধ বঙ্গ” 
ভাবায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতঃ এই গ্রহ গরকাি করিলাম । এখনে ইহা 
সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইলে দক্ল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব । 


প্রকযুশক। 


দ্রটব্য। 


এই পুন্তক পাঁঠকাঁলে যে যে স্থানে পয়গণ্ঘর ও সাহাবাগণের এবং 
ধর্মী আেমর্গণের নাঁম উচ্চারণ করিবেন, দেই সকণ স্থাঁদে দোওয়া 
ধরন্ঘ পড়িবেন। 

(দঃ) দরুদ-সাল্লা আলায়হে ও সাল্লাম! 

€ রাঃ) রাজি আল্লাহে! আন্হ!। 

(কঃ) করমুল্লাহে গহু। 

(আঃ) আলায় হেস্‌ সালাম 

এই পুস্তক-প্রণয়নকালে পরমহ্ঘদ বর্ধমান আনখোনানিবাদী সৈয়দ 
মহদিন আলী বিবিধ বিষিয়ে সাহাধা করিয়াছেন, তজ্ন্য আমি তাহার 
নিকট চিরক্তজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম প্রথম পুত্তক প্রকাশকাঁলে 
প্রায় সকলেরই নানাবিধ ত্রান্তি হুইয়। থাঁকে, সেইজন্য পাঠকগণের 
নিকট সানুনয় নিবেদন যে, এই মকণ পস্তির জন্য কেছ জানাইজে 
আমরা দিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব 


প্রকাশক। 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


দয়াময় আল্লাতালার কৃপায় পাঠক বৃন্দের আগ্রহে মির' 
এগু কোং হইতে হজরত আলীর জীবনী নামক পুস্তকের কপি- 
রাইট উচিত মুলো খরিদ করিযা গ্বিতীষ সংস্করণ প্রকাশ 
করিলাম। ইহা ১ম সংস্করণ অপেক্ষা হয অপস্করণে কাগজ, 
কালি, ছাপা উৎকৃষ্ট এবং পরিবন্ধিত, সংশোধিত ও কলেবর 
বৃদ্ধি করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই। 


আঁফাজদ্িন আহাম্মদ 
৩৩৭1২ নং তপাঁর চিৎপুর রোড, 
কলিকাতা 


সূচীপত্র । 


বিষয় 

প্রথম খণ্ড 
পঞ্জতনের বিবরণ 
হজ্জরত আলীর পিতৃপুরুষগণেয় নাম 
হজর৩ আলীর জন্মবিবরণ ১ 
বালে) হজরত আলী কর্তৃক সর্প-মংহার ... 
হাদিস 


বীববর আলীর জ্ঞানবত্তা ও সাধুতার পরিচয় 
মহাত্মা! আলীর ধৈর্য্য ও সহিষুত! 

হজরত 'আালীর ভিন্ন ভিগ্ন নামের ব্যাথ্যা 
হজরত আঁলীর বীরত্ব কাহিনী 

হজরত আঁলীব ইম্লাম ধর্ম গ্রহণ 

হজরত আলী কতৃকি দৈত্যবন্ধন 

* হজরত আলীর মহিত আবুঝেহেলের যুদ্ধ 
হজরত আলীর মদিনা গমন 

হজবত কতৃকি কাবামস্জিদ প্রতিষ্ঠা 
হজরতের বণিকদণ আক্রমণ 

জীর নিকট অলিদের বিদায় প্রার্থনা 
পাপণুরূষ স়তানের চক্র 
বদর যুদ্ধ 

বন্দিগণের গ্রতি দয়া 


পৃষ্টা। 


১৩ 
৯৪ 
১৭ 
২০ 
২৪ 
২৫ 
খ্৭ 

৪২ 
৪৭ 

৫৩ 
৬5 
৬৪ 
৬৪ 
৮২ 
৮৪ 
৯৮ 


০5 


ব্ষিয় পৃষ্ঠা ॥ 
হজরত আঁনীর বিবাহ ,,, হি না *. ১৪৭ 
ফাতেমার দুঃখমোচন 2 ৪ টি ১৪১১১ 
সাঁফিক যুদ্ধের বিবরণ  *** ৯৪ 5০১১৩ 
তীয় খ. খণ্ড । 

ওহোদ যুদ্ধ পা ক ১১১১৫ 
যুদ্ধের মন্্রণ৷ 5 নি ক ১১,১১৮ 
হজরতের যুদ্ধযাত্র! 4 ৪ ০০৯২০ 
হজরত হামার দ্বর্সগমন ... হল ৫ ১১১২৩ 
থাক্ষমী হেন্দা রঃ ১ নে ১৮১২৭ 
ময়তানেন কুমন্ত্রথ! প্রকাশ ,*, ০ 5 ১০১২৮ 
হজরত এমাম হাসেনের জনা ১ ৭ ১১,১৩৬ 
হজরত এমাম হোসেনের জগ ৰা ১০১৩৮ 
সৈয়? বংশাবলী নি টা ১০১৩৯ 
হজরত ফাতেমার মৃত্য টা রা ১১3৪৪ 
বনি মোস্তানীকের ধিরাদ্ধে হজরত আদীর যুদ্ধযাত্রা ০৯৪৩ 
খনাক ব| পরিখা যুদ্ধ :., হু ্ ১৮১৪৬ 
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মহাবীর 
হজরত আলীর জীবনী । 


(প্রথম খণ্ড) 





পরম করুণাময় স্যগিকর্তা স্বয়স্ু জগদীশ্বর শ্বীয় দয়! ও 
প্রেমে বিভোব হইয়া, এক অনুপম অদ্বিতীয় পরম পবিত্র 
জ্যোতিঃ স্থষ্টি করিয়া, তাহা হইতে পরম ;তাপসীক খধিকুল- 
শ্রৈষ্ঠ অদ্ধিতীয় এক মহানুতব মহীত্মার সৃষ্টি করেন এঁবং নির্জ 
নামের অনুকরণে, আহাম্মদ বা মহাম্মদ এই প্রেমময় 'নাঁষে 
অভিহিত করিযা, সনাতন ইস্লাম ধ্ধের লেতারিপে এই ভব- 
ধাঁমে প্রেরণ করেন। ফাঁহার মধুরতাময় উপদেশীলো 
কোঁটা কোটা পাপীর অন্তরের পাপতিমির ' দূরীভূত হইয়া, 
ভীষণ নরকাগ্সি হইতে পরিত্রাণ: পাইয়া অক্ষয় ' সস্থখ 
রে করিতেছেন-্বাহীর ধর্মের সুশীতল ছায়ায় অসংখ 

সংখা পাপরি্ বাক্তি আয় গ্রহণ করিয়া পরলোকে অশৈষ 
সাও ভোগ করিতেছেন-_যে ধর্শোব পর্ণ জ্যোতিঃ অমস্ত- 
কলার ব্যাপিয়া আলোকিত ও উন্নত রহিবে--সেই ধীর্ব্জেষ্ঠ ও 


নং 
সী 


৭ বিজ 
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গরিষ্ট স্নাতন ইস্লাম ধর্দোর প্রতিষ্ঠাতা ভব"ভয়ত্রাণবর্তা, 
মহাপুরুষ প্রভু মহাম্মদ, (দ২) সত্যপথভ্রষট পথিকের পথ- 
প্রদর্শকের হ্যায় প্রকৃত ইস্লামীয় ধর্দের উত্ব্বল নুশীতল 
আলোক হস্তে করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন 

তাহার পরম প্রিয় বন্ধু চারিজন মাতা পুরুষ কায়ার ছাযাঁর 
ব্যায় সতত তীহার ধর্ম ও মতানুসরণ করিয়া, ইস্লাম ধর্ম 
প্রচারের সহায়তায় ব্রতী থাকিতেল'। উক্ত মহাত্বা চারিজন 
(আবুবক্কর সিদ্দিক, উছমানগণি জেন্ন,রেন, উম্মর ফারুখ ও 
আলি করমুল্লা ওজু) এই মহাগৌরবসুঢক উপাধি ভূষণে 
ভূষিত হইয়াছিলেন। মহাপুক্লষ হজগত মহান্মদ (দঃ) ইস্‌ 
লাম ধর্সোর চরম উৎকর্ষ সাধিত করিয়া ও সমগ্র জগৎ 
পুণচিন্্ালোকের হ্যায় ইস্লাঁম ধর্্মীঘে(কে আলোকিত করিয়া 
৬৩২ শ্বধ্টাঝে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাহার 
পরলোকগমনের পর হজরত আবুবকর পিদ্দিক (রাজি) 
প্রতিনিধিত্ব (খেলাফতি) পদ প্রাপ্ত হন এবং ছুই বুসর 
তিন মাস সাত দিন নিরাপদে প্রতিনিধিত্ব পদে প্রতিঠিত 
থাকিয়া, কঠিন রোগশহ্যায় শায়িত হন পরিশেষে তিনি 
দীবনাশায় হতাশ হইয়া, অস্তিমকাল সমুপদ্থিত বুঝিয়া। নিজ 
গদ্ধে হজ্জরত উম্মরকে (রাজি) বরিত করেন, এবং পঞ্চদ্িধল 
মাত শহ্যাগত থাকিয়া, হিজরীর একাদশ সালের তেইশে 
জমাদিওয আখের মাসের ফোঁমবার দিবসে স্ব্গীরোছন 
ক্লুরেমণ খ্ঠাহার পবিভ্র দেহ হজরতের সমাধি-পার্থে জি্নতল 
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বাকিয়াঁতে সমাধিস্থ করা হয়! তংপর হজরঙ উদ্মর (রাজি ) 
প্রতিনিধিত্ব (খলিফ। ) পদ গ্রহণান্তর দশ বৎসর ছয় মাস 
চারিদিন রাজ্যশাসন ও ধর্প্ট গ্রচার করিয়া তিনি হিজরির 
তেইশ সালের জেলহচ্জ মাসের প্রথম দিন শনিবার তাপ- 
রাহ্রের সময় ৬৩ বৎসর বয়সে ফিরোজ নামক জনৈক ঘাতকের 
গুপ্ত অন্ত্রাঘাতে তবলীল! সাক্গ করিযা ম্বগবাসী হন /£ 

হজরত উম্মর (বাজি) পবলোকগ্ত হইহে, হজরত 
উছমান (রাঞ্জি) হিজরির চবিধশ সালের মহরম মানের 
প্রথম দিবসে প্রতিনিধিত্ব €খেলাফতি ) গ্রহণ করেন। 
তিনি, প্রতিনিধিপদে গ্রতিষিত হইয়া, নালা প্রকার 
-সদনুষ্ঠান স্থৃকীর্ডিতে সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন । 
এস্লাম ধর্মের শিরোমণি। উজ্জ্বলতম রত্ব মহামান্য কোরাণ 
সরিফের বাক্যাবলী (আয়েত) সংগ্রহ করতঃ পুস্তিকাকারে 
লিপিবদ্ধ করিয়া চিরম্মরণীয় ও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 
তদ্নস্তর এগার বগুসর এগাঁর মাস আঠার দিন শ্থুনিয়মে 
রাজ্য শাদন করিয়া, একাশি বহসর বয়ঃক্রমে কৃপটাগণের 
চক্রান্তে জীবন বিসর্জন করেন তাঁহার পরলো কগমনের 
পর চতুর্থ প্রতিনিধি হজরত মালি (কঃ) ধন্মরাজপদে 
প্রতিঠিত হন। তাহার আমুল বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইল। 


ঞ হজরত আলী জীবনী 


পঞ্জতনের বিবরণ। 


যখন এই গ্রাকৃতির লীলাভূমি ভূমগুল জনমানবশুহ 
নীরব নিস্তব ছিল, কথিত আছে। কেবলমাত্র সেই পমধে 
কোন ধান স্থানে দৈত্যশদীনবগণ বাস করিত। সেই 
সময় দয়াময় ঈশ্বর মানবজাতির আিপুরুষ মহাত্বা। আদমকে 
(আঃ) হুষ্টি করেন। আদিপুরুষ স্্ষট হইয়া সর্ধব প্রথম. 
দেখিতে পাইলেন যে, জ্যোতি পঞ্চ ব্যক্তি (আরশের) 
দক্ষিণভাগে অবনত মস্তকে ভূমিতলে লুন্টিত হইয়া ঈশ্বরকে 
প্রগিপাত করিতেছেন তীহাদের সেই স্থুবিমল অদ্বিতীয় 
স্বর্গীয় জ্যোতিঃ্তে সমগ্র স্বর্গালোক আলোকিত হইয়! 
রহিয়াছে । আদিপুরুধ সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে 
আনন্দে বিভোর হইয়া, বিশ্ময়বিহ্বল-চিত্তে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
হে রুপাময় বিশপালক স্ৃপ্িকর্তী, হে মহাপ্রভু! এ অনগীম, 
জ্যোভির্ঘঁয় অতুগনীয় ,অন্মুপম রূপকাস্তিবিশিষ্ট মহাত্বাগণের 
আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া, আমীর প্রার্থনা পু” করুন। 
দয়াময় পরমেশখর আদমকে (আঁলঃ) বলিলেন, হে আঁপি- 
পুরুষ | ইহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ 
বার মীহারিগের জন্য ন্বর্গ, মত্ত, আকাশ, গাতাপ, নদ 
নদী, জীব অন্ত স্বপ্টি করিয়াছি--যীহাদিগকে সন না 
করিলে কিছুই সৃষ্টি করিতাঁম না, সেই সকল মহাত্মা! আমার - 
পরমপ্রিয় পাত্র এবং আমার নামানুকরণে তাহারই পঞ্জতন 
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অর্থাৎ পঞ্চ মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত । চতুর্থ যুগের শেষ 
সময়ে শেষ নবি তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন । 

অন্য রওয়াঁয়েতে বর্ণনা আছে, একদ! হজরত আঁদম (আঃ) 
স্বর্গ মধ্যে বসিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন যে, 
আল্লাতালার যত প্রকার স্ষ্ট জীব আছে তন্মধ্যে আমিই 
সর্ববপ্রধান এবং জর্ববাগ্রে স্ষ্ট। এরূপ অহন্কত হওয়ায় 
অন্তর্য্যামী আল্লাতাল1! হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে অনুমতি 
করিলেন, হে জিব্রাইল, তুমি এখনই আদমকে দঙ্গে লইয়া! 
গমন্ত স্বর্গ পরিএমণ করতঃ উহাকে দর্শন করাও । 

দয়াময়েন আদেশ অনুযায়ী আদম (আঃ) হজরত 
জিব্রাইল (আঃ) এর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে 
এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তথায় 
একটী আতীব সৌন্দ্যযশালিনী “বালিকা তাহার মন্তকে তাঁজ, 
উভয় কর্ণে দৌলায়মাঁন দুইটা ছুল, এবং গলদেশে হিরক” 
খচিত হ্বীস্থুলি পরিধান করিয়া! জ্যোতির্দায় সিংহাসনে আরোহুণ 
পূর্বক উপবিউ আছেন 

আদম ইহা অবলোকন করা মাত্র আশ্্্যাম্বিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিব্জাইল এ খাঁটি কে এবং আমার 
কতদিন,পূর্ব্বে ইনি শট হুইয়াছেন ? ইহাঁর মন্তকে তাজ, 
কর্ণে দুইটা ছুল,. এবং কণ্ঠাভরণ হ্থীন্থৃলি) উহায় বাকি? 
আঁশা করি, তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া আমীকে অবগ্ত 
করাইবেন 
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পপশশাপিপাশীপট পাপী পাটি সপশিশিপপিশীপাশীপিপপসাপাপিপপাসিশা 





তদুত্তরে হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, লিংহাসনে 
সমাসীন কণ্ঠাটির নাম ফাতেমাতুজ্জোহর। (রাঃ), উহার 
পিতা সাম্যবাদী, দয়ার অবতার, পাপীর উদ্ধার কর্তা শেষ 
নধি মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাজরূপে মস্তকে এবং পুত্র- 
ঘয় হাসেন, হোসেন, ধীহারা শহিদানের বাদশা--তীহারাই 
ছুই কর্ণে ঢুইটী দুল ও স্বামী হজরত আলী করমুল্লা ওজন 
কঠাভিরণ হাসলি 

ইহা শ্রবণ করিয়া, হজরত আদম ( আঃ) বিশেষ মর্ধাহত 
হইয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহার বিস্তারিত 
বিবরণ প্রকীশে আমীকে সন্ভৃষট করুল 

জিব্লাইগ (আঃ) বলিতে লাগিলেন ধাঁহীর উন্মত 
পকলে এক একটি নেকি ,করিগে তদ্বিনিময়ে আর্জাপাক 
তাহাদিগকে দশ দশ পুণ্য দান করিধেন, সেই শ্ষে নবি 
হুজরত মোহাম্মদ মোস্তফা '( দঃ) স্বয়ং এ কন্য! ও জামাতা 
এবং ছুইটি দৌহিত্র এই পঞ্চরত্ব (পঞ্জতন) সুতরাং এই 
পঞ্চরত্ে কায়মনে ও একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করিলে 
এবং তীহার্দের অন্থা দরদ শরিফ পাঠ করিলে শত শত নাঁরকী 
উদ্দার পাইবে। ছুমিয়! স্ৃষ্রির পুর্ব হজরত আ্গী (কঃ) 
ও বিথি ফাতেমার পরিণয় কিযা সমাধা হইয়াছিল। 
ইহাদের দেন মোহর উন্মতগণের মুজি, ইহা শ্রবণে আদম 
€আঃ) স্করুণে বলিয়াছিলেন, হে বিশ্বপাঁলক, আমাকে, 
এ শেষ নবির উন্মত মধ্যে দাখিল করন 
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হজরত আলীর পিতৃপুরুষগণের নাম। 


হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ( দঃ) বঞ্গিয়াছেন,-আমি আর 
হজরত আলি, হজরত শাদমের (আঃ) জন্মগ্রহনের চতুর্দশ 
সহ বৎসর পূর্বের এক জ্যোতিঃ হইতে শষ হইয়াছিপাম। 
খোদা আদিপুরুষ আদমের (আঃ) যখন দেহ নির্মাণ কর্মতঃ 
তাহাতে পবিত্র আত্মা স্থাপন করিয়া জীবন দান করেন, সেই 
সময় তাহার ললাট দেশে ও জ্যোভিংটী স্থাপিত হয়, ক্রমশঃ এ 
ক্ল্যোতিঃ হজরত ১ আদম হইতে তঙপুত্র ২ হজরত শিশ,, 
পরে হজরত শিশের পুজ্র নমুস ৩, নমুসের পুর্র কিনাঁন ৪, 
মোহালাইন নবি ৫, উহার পুজ বারোদ ৬, আখমুখ ৭, মোন 
সোলখ ৮, লোহু (আঃ) ৯, পাম ১০, ফাখসাদ্দ ১১, ছালেখ 
১২, জাবের ১৩, ফাঁনেস ১৪, ছারাগ ১৫, বাঁউ ১৬, নাজর ১৭, 
আজর (মুত্তিপূজক ) ১৮ হজরত ইব্রাহিম ১৯ (সত্য ধর্ম 
প্রচারক), হজরত ইসমাইল ২০ ( ইনি ঈশ্বরের নিকট কোরবাণী 
হইতে গিয়াছিলেন ), ইহার পুন্র কেদার ২১, আওয়াম ২২, 
আঁউস ২৩। মুর ২৪, দাঁমিহ ২৫, রোজা ২৬, নাজির ২৭ 
মোদের ২৮, ইয়াহাম ২৯, আফতাঁদ ৩০, ইসা ৩১ হাসসাঁন ৬২ 
আদফা। ৩৩, আরোতা ৩৪, বাঁলটি ৩৫, বাহিরি ৩৬) হারি ৩৭, 
ইসন ৩৮, হোমরান ৩৯, আনরোয়! ৪০ গুবেদ ৪১। আনা 
৪২, আদকি ৪৩, মাহি 8৪, নাখুর ৪৫, ফাজিম ৪৬ ফাঁযোহ 
৪৭৮ বাদলান ৪৮, ইয়ানদারুম ৪৯, হেরা ৫০। ল্দীপিন ৫১, 
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আবিগায়াম ৫২, মাঁতাসায়েশ ৫৩, বার ৫৪, আউস 3, 
সালামন' ৫৬, আঁলহোঁমায়ন। ৫৭১ আদাদ ৫৮, আদনাধ ৫৯, 
খোয়া ৬০১ হাঁমান ৬১, নাবেতে ৬২, সাধন ৬৩, 
তল্হোঁমায়সা ৬৪, এমিপায়া ৬৫, আদা ৬৬১ আঁদ ৬৭, 
আদনান ৬৮, মৌঁয়াদ ৬৯, নজর ৭০, মাজের ৭১, ইলিয়'স ৭২ 
ম্বরিফা ৭৩, খোঁজাযমা ৭৪। কেনান ৭৫। ফহর ৭৬ ( ইহা 
হইতে কোরেশ বংশ), গানেব ৭৭, লাঁভি ৭৮, কাঁয়ার ৭৯ 
মোরর] ৮০, কেনাঁব ৮১, কোথাই ৮২, আবদে মোনাফ ৮৩, 
হাশেম ৮৪ (ইহা হইতে হাসেমি বংশ), আব্দুল মোস্তালে 
৮৫1 এইকীপে বংশ পরম্পরা এ. জ্যোতিঃটি আবদুল 
'মোত্বালেধের নিকট নীত হইয়া, ছুই অংশে বিভক্ত হয় এক 
অংশ (আমি) গরম পুজনীয় পিতৃদেব আবহুল্লার ললাটে 
স্থাপিত হুইয়া তাহার ওরসে জরাগ্রহণ করি; এবং অপরাংশ 
পিতামহের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরীমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাঁত আবুতালেবের 
নিকট উপস্থিত হয় এবং তীহাঁর ওরসে বীরবর হজরত আলি 
অন্মগ্রহণ করেন। 

অনাদিকারণ অখিল ব্রঙ্গাওপতি আল্লাতাগার আদেশ ও 
ইচ্ছায় শেষ নবিপদে বরিত হইযা সনাতন এস্লাম ধর্ম 
,গ্রচারার্থে জীবনের মহঙড উদ্দেশ্য জাধনে ব্রতী হুইঞাগ । 
ব্ীরাগগণ্য অমিততেজা মহাত্মা আলি (কঃ) ধর্মা গ্রচীরে সতত 
আমার সহায় ও সানুকুল থাকিয়! ধর্ণযুদ্ধে অসীম ও লৌকিক 
বীরত্ব প্রদর্থন পূর্বক বিখগ্মীগণকে পরাত্ত করিয়া, এস্লাম 
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পর্দোর পুষ্টিলাধম করিতে লাগিলেন! আমরা উভয়েই পেই 
সৃষ্টিকর্তার নামানুকরণে নাম প্রাপ্ত হইযাছি দয়াময়ের এক 
নাম “মহমুদ” ।-তদন্ুযায়ী আমার নাম_-মোহান্মদ৭ এবং 
তাহার অন্য একটী নাম খোঁদাতায়ালা বা আলা; তদনুকরণে 
'আলি এই মহ নীমে এ মহাত্বা। বিখ্যাত ঈশ্বরের এক 
নাম-ফাতের, সেই জন্য আমার কন্যা বা বীরকেশরী হজরত 
আলির স্ত্রী ফতেশা নামে অভিহিত আল্লার অগ্ঠতম নাম 
হোসেন ; সেই জন্য তাহার দযার নিদর্শনস্বরূপ হজরত আলি 
ও ফতেমার পুঞ্সদ্থয বা আমার দৌহিত্র্ধব হাসেন হোসেন 
নামে জগদিখ্যাত আমরাই এই পঞ্চজন (পঞ্জতন ) নামে 
“নিহিত | 
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আদ্ধিতীয় বীরকেশরী মহামনা হজরত আলী ৫৯৩ গ্রীটাব্দে 
পুণাভূমি মঙ্ধা ন্গরে হাসেম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিত"র নম আবুত'জ্ব ও পরম সত” লাধবী অদগুশ্বতী 
হাশেসীয় রমধীর় আসাদের ক্যা ফতেমা ইহার জননী। 
ইহার বুটিতামহ আবছুল মতলেব। গ্রগিতামহ তাঁবছুল হাঁশে, 
জ্যেষ্ঠতাঁত হঞ্জরত আব্বা "(রাজি ), খুলিতাত হজরত আবদুর) . 
ইনি মোহাম্মদ মো্চফার (দঃ) পিতা; এবং আবছুন্ব মতলেব্রে 
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ঠিএরারারতাারা88রনাা হরর 
কনিষ্ঠ পু । এই বীরবর আী (কঃ, এস্লাম গুরু মোহাম্মদ 


মোস্তফার (দঃ) পিতৃবাপুভ্র । এই ইতিহাসঞাসিদ্। মহাত্বা 
আপির বংশ হুইতে সর্বববংশ অবতংস বর্ণগুরু সৈয়দবং 
অগ্াবধি জগতে সম্পুজিত হইয়! সগৌরবে বিরাজ করিতেছে । 
একজন আরবীক এতিহাপসিক বণনা করিয়াছেন যে, রজব 
মাসের ১ম দিন শুক্রবার দ্রিবসে দেবী ফতেমা একটা পুঞ্- 
রত্ব গদব করেন। গুভদিনে শুভক্ষণে নিরুপম রূপলাবণ্য- 
বিশিষ্ট পুক্ররত্ব লাঁত করিয়া, প্রসূতি অসীম আননে' বিভোর 
হইলেন। বীর-গরপবিনী মাতা আজ যেন আকাশের পুর্ণ" 
শাশধর নিজ করে পাইলেন_মর্ত্যে বাস করিয়। শ্বর্গম্রুখ আনু" 
ভব করিতে লাগিলেন ; সন্তানবগুসল! জননী েহভরে তনয়ের 
মুখচন্্র পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন; আঙ্জ জগতের 


সমুদয় ছুঃখ যন্ত্রনা ভুলিযা অনিমিষ লোচনে পুণ্রের শ্রীমুখচন্দরমা 


নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন পুজ্রের কমলাদপি কোমল দেহ 
ক্রোড়ে ধারণ করিষা অনির্ধ্চনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে 
লাগিলেন। আহা দেবী, প্রিয়তম পুক্রশ্রত লাভ করিয়া, 
জগতের সমুদয় বসত শান্তিময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
গ্রতিবাসী আতীয়-স্বজনবর্গ লবজাত শিশুকে দেখিতে আসিয়।ঃ 
্রগীয়রীপ, জ্যোতিঃ ও কমনীয় মুখকাস্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিমুগ্ধ 
হইলেন ; যেন একটী সদ্য-প্রস্ফুটিত খর্গীয় পারিজাঁত কুন্ুম 


'্বর্গেগ্ান হইতে তুলিয়া আনিয়া মর্ধ্ে স্থাপন করা হইয়াছে 


৮ 


একশত পুচিন্দের বিমল বিভায় যত না! সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়, ' 
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শিশুর মুখচন্দ্র ততোধিক শোভা সব্্ধন করিতেছে! আজান 
লদ্িত নুকোঁদল বাহুযুগল, ভ্রমরকৃষঃ জদয়ঃ বতত'জবারাগরপ্জিত 
অধরৌষ্ঠ, আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল ইত্যাদি সর্ববাঙ্গসন্দর শ্রীতি- 
কর শিশুর প্রতিমাখানি দর্শন করিযা দর্শকগণ বিমুগ্ধ হইতে 
লাগিলেন। প্রিয়দর্শন আলি মাতৃগর্ভ হইতে ভূগিষ্ঠ হইবামাত্র 
একজন পরিচারিকা আবুতালেবের প্নকট উপস্থিত হইয়!, 
এই শুভ সংবাদ প্রদান করিল আবুতালেব এই শ্রীতিকর 
সংবাদ শ্রাবণে আনন্দ-উৎফুল্পচিত্রে, নবজাত তনয়ের বদনশশী 
নিরীক্ষণ অভিলাষে প্রসব-গৃহে আঁগমন করত: পুজের অলোক- 
সামান্য রূপলাবণ্য, মুখকাস্তি ও অন্গসৌষ্টব দর্শনে ন্নেহরসে 
আপ্লুত হইলেন এবং স্বয়ং পুত্রের শোভনীয, শ্রুতিমধুকর নাম 
রাখিতে অভিলাধ প্রকাশ করিলেন। তচ্ছুবণে তীহার স্রী 
ফতেম! দেবী বলিলেন, স্বামীন্‌! আমি খ্বয়ং এই নবকুমীরের 
নাম রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আবুতালেব কহিঙ্লেন, 
পরিয়ে ! ইহা কখনও হইতে পারে না, আমি বর্তমানে এ বিষয়ে 
তোমার কোন অধিকার নাই। আমিই শোভনীয নামে 
পুত্রের নাম শোভিত করিব সর্বন্থুলক্ষণযুস্ত উপযুক্ত নামে 
ভূষিত করা আমারই প্রধান অধিকার । অতএব তুমি এই 
সংকল্প পরিতা!গ কর। এইরূপে উভয় দম্পতীতে নানা তর্ক- 
বিতর্কের পর যুক্তি স্থির করিলেন যে, আমর পবিত্র কাবার 
নিকট হাষটি়া, লেই সর্বশক্তিমান বিধাতাঁর নিকট প্রার্থনা 
করিব, তিনি প্ুজ্রের যে নাম রাখিবার আঁদেশ প্রা করিবেন, 
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স্পা 


আমরা তাহাই রাখিব । এই বঙ্গিয়! উভয়েই কাবা সর্িফের 
নিকটবর্থী হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক ভক্তিভাঁবে 
স্রলান্তঃকরণে বলিলেন, হে দাতা কৃপাময় বিশতারণ 1 এই 
শিশুর কি নাম প্রদান করা হইবে, কৃপা পুর্ববক তাহা তৌমাঁর 
করুণাময় দৈববাণীতে প্রকাশ করিয়া আমাদের ধিবাঁদ ভগ্তন 
করিয়া দেন। ভক্তবসল প্রভু দয়াময় ভক্তের করুণ প্রার্থনায় 
ও অকপট আরাধনায় সম্ভধট হইলেন। তন্ুয়চিত্তে ভক্তিভরে 
যে তাহার আরাধনা করে, কাঁতরে থে তাহার নিকট কৃপা 
ভিক্ষা করে, তাহাঁকেই কৃপাদানে কৃতার্থ করেন । এই জন্কা 
তাহার অপর একটী নাম কৃপাময়। বিশ্বনিয়ন্তার কি অপার 
মহিম] ! তিনি ভক্তপরায়ণ দম্পতিদ্বয়ের মনোবাছণ পুর্ণ করিবার 
জগ্য বাঁয়ুকে আদেশ করিলেন, আমি শিশুর নাম রাখিলাম, 
“আলি মমতক।” তুমি শীঘ্র এই সংবাদ বৃহন করিয়া উহাদের 
কর্ণগোচর কর। অনতিবিলম্বে শুগ্ঘমার্গ হইতে দৈববাপীতে 
এ মধুময নাম শ্রবণ করিয়া, দম্পতিযুগল পরম চরিতার্থ 
হইলেন এবং সেই দয়াময় ঈশ্বরের প্রতি এবগ্ত ভক্তি" 
প্রণোদিত হুইযা গ্রফুল্াস্তঃকরণে গৃহে গ্রত্যাগমন করিলেন ! 
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বাঁল্যে হজরত আলী কর্তৃক 
সর্গ নংহার। 


মন্ষা-নগরে--পবিত্র ধাম কাবা গৃহের অনতিদুরে অতুচ্চ- 
পর্ববতগার্শে “আবুতালেবের বাসস্থান ছিল। দেই পর্ববতেব 
গহবর সমূহ অসংখ্য বিষধর সর্পেব আবাস ভূমি ছিল একদা 
বাল্যাবস্থায় আলি (কঃ) শধ্যায় শায়িত থাকিয়া, বালস্বভাব 
চপলত! বশতঃ হস্তপদাদি সঞ্চালন পূর্বক কড়া করিতেছিলেন, 
এমন সময় গর্ত হইতে একটা সর্প বহির্গত হইয়া, শীয্মিত 
শিশুকে (আৰিকে ) দংশন উদ্দেশ্টে ফণা বিস্তার করে 
অবিলন্থে শিগুবর দংশনোগ্ঘত ফণির শিরে কঠোর মুধ্যাঘাত 
করেন অহিবর বজসম সেই কঠিন আখাতে ততক্ষণ প্রাণ 
ত্যাগ করিল বাল্যকাল হইতে তাহার শার্দংল সদৃশ 
আসীম বীরত্বের পরিচয় পাইয়া সমগ্র আরববাসী স্তত্তিত ও 
বিশ্মিত হইয়াছিল! হজরত আলি (কঃ) “মালি” এই 
সমুজ্্বল নীম গ্রাপ্ত হুইবাঁর হেতুমূলক অনেকগুলি হাদিফ্‌ 
।খুচারিত আছে। 


রঃ 
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পপসপশীপিী সাপাপাপাপাপিশীসপাা পিপাসা ৯ 


হাঁদিসৃ। 


যৎ্কালে আলি তিন বৎসরের মাত্র শিশু, কতেন। পুত্রের 
নাম রাঁখিবার মানসে প্রতিমা-মন্দিরে গমন করিলেন এবং 
প্রতিমাগণকে গ্রণিপাত পুর্ববক বনু অর্চনা, বন্দনা, "স্তব-স্তৃতি 
করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ হাবল প্রতিমাকে স্বীয় মনৌভিলাঁষ নিবেদন 
কর্িলেন। তখন হজরত আলি তিন ব্পরের শিশু মাত্র, 
মাতাকে পৌত্রঙিকপরায়ণা দেখিয়া, বিশ্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন 
এবং তীহার হৃদয়ের এশরিক দেবভাব বিদ্যুতের ন্যায় 
সতেজে প্রকাশিত হইল তিনি ম'তাকে ম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, জননি | তুমি কাহার নিকট অবনত মস্তকে বিনীত 
ভাবে করণস্বরে দয়া ভিক্ষা করিতেছ? যে মৃণ্তি ক্ষমতাহীন 
জড় পদার্থ, যাহা একখানি নিরেট প্রস্তর মাত্র, যাহার 
বাকশক্জি, চলচ্ছক্তিঃ দর্শনশক্তি প্রভৃতি কোনই শক্তি নাই, 
এবজুত মনুষ্য নির্মিত প্রাণহীন একখণ্ড শীলাখগ্ুকে নতশীরে 
নমস্কার করিতেছ ! ছিছি মা! এমন নীচ প্রবৃত্তিকে আন্তরে 
স্থান দিয়াছ? প্রস্তর নির্শিত অচেতন মুক্তি গুজিলে যদি 
মনক্ষামন। পুর্ণ হয় ম', তাহা হইলে তাঁপঈ'কগণ গৃহ তাগ 
করিয়া বনে গ্রিয়া নিরাকার পরম পিতা পরমক্রঙ্গের উপাসনা! 
কেন করিবে? ছিম!! কি ঘ্বণার কথা। যিনি জীখকুলের 
অফ, যিনি অসীম জগতের ' অধিপতি, ত্রিজগতে ধাহার 
দয়ার ত্োত সদা প্রবাহগান, সেই নিখিল পতি পরস্শেরকে 
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ভুলিয়া কাহার আরাধনা নিম রহিযাছ? অতএব, মাত ! 
এ কুনংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ধবসিদ্ধিদাতী নিরাকার 
ভগ্ববানের আরাধনা কর, তন্মায়চিত্তে তাহাকে মনপ্রাথ অর্গণ 
কর, তিনি সর্ধব কামন1 সিদ্ধি করিবেন, সকল বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিবেন। স্তকুমার তনয়ের ধর্দাময় সুমধুর উপদেশ 
বাঁক্যে সম্তানবৎসল! জননী লঙ্ভাবনত ব্দনে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন। একদা! দম্পতীদ্য় নিজ শিশুপুত্র আলিকে ক্রোড়ে 
খারণ করিয়া। অপরিদীম আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, 
এসলাম ধর্মগুরু হজরত মহাম্মদ দঃ) নবজাত শিশুকে 
দর্শনাভিলাসে পিতৃব্য-আলয়ে গমন করেন এবং শিশুর 
অলোকসামান্য রূপকাস্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হুইয়া আবুতীলেবকে 
জিও্ধাপা করিলেন, তাতঃ ! আপনারা কি নামে এই শিশুর 
নাম শোভিত করিয়াছেন ১ তাহারা তাহার এই প্রশ্নের 
উত্তরে নীরব রহিলেন দেখিয়!, মহাত্ম' হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
বলিলেন, আমি ইহাকে «আলি এই গৌরদসূচক নামে 
ভূষিত করিলাম। 

হজরত আলির শৈশবন্থায় আরব দেশে ভয়ানক ছুঙিক্ষ 
উপস্থিত হইলে। তাহাকে কিশোর বয়সেই জনক জননীর 
স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যেগন জগৎপুজ্য মোসলেম 
কুলরবি হজরক্ক মোহাম্ধদ (দঃ) শৈশবে মাতৃবিয়োথের অল্প 
দিন পরেই দয়ার্জচিত্তা গুণবতী ধাত্রি হালিমার হস্তে প্রতি- 
পালন জন্য স্থত্ত্ হল, 'সেইরূপ আলীর জনক জননী দরিদ্রতা) 
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নিবন্ধন পরদুঃ খকাতর করণাহদয় হজরত মৌহান্মন (2), 
আলীর প্রতিপাপনভার গ্রহণ করগাতিলাষে হজরত আঁবু- 
তাঁখেধের নিকট প্রার্থী হন। হজখতের এই ম্েহময় বারণ 
প্রার্থনায় আবুতালেব সন্তোষ অন্তঃকরণে আলীর প্রতিপালনের" 
ভার হজরতের করেই সমর্গন করেন, তিনিও গুরুজনবাক্যে 
শ্রীত হইয়া সাদরে আলীর প্রতিপালনভার গ্রহণ করেন। 
সৈই অবধি হজরত আলীও (কঃ) নিজ গুণে আদৃত হইয়া, 
ছায়ার গ্ায় হজরতের চিরসঙ্গী হন। হজরত আলীকে বিশেষ 
ক্মেহের চক্ষে দেখিতেন, এমন কি, ধে সমুদয় লোক আলীর 
সহিত সদ্্বহার করিতেন, পপ্রারিত পুরুষ তাহাদিগকে 
আন্তরিক স্নেহ মমত। করিতেন এবং তথ্থিরৌধিগণকে খ্বণা 
করিতেন। হাদিসে লিখিত আছে যে, এক দির খোঁদবা 
পাঠ কালে পয়গম্বর" সাহেব স্পষ্টই, বপিয়াছিলেন, আমি 
আাজীকে অন্তরের সহিত কেহ করি, আঁশ! করি, মোপলেঞ্ 
সকলেই আলীকে পেহের চক্ষে দেখিবেন। যে তগ্থিরদধাচরণ 
করিবে। সে আমার ও মোসলেমবন্দের চির শা । 

যে ময় পবির কাবা মন্দির হইতে গরম কারুণিক 
,বিশ্বানিষন্তার উপাসনা মূলে বিলুপ্ত হইয়া তৎপরিধর্তে 
তথায় আরব জনসাধারণ কর্তৃক নানাবিধ দেব-দেবীর প্তিম! 
সকল পুজিত হইতে থাকে, পেই সময় জগশুপুজ্য বীরাগ্রগণ্য 
মহাধীর হজরত আলী (কঃ) পৌত্তপ্রিকগণের সহিত অমি 
বিক্ুমে একাদশ বার যুদ্ধ করিয়া, কাবা মন্দির পুনরধার' 
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ও প্রতিমা সকল বিধ্বস্ত করেন, এবং সেই সময মোসলেম 
জগতির করার হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সন্তোধান্তকরণে 
“আলী” নাম রাখিয়াছিলেন 





বীরবর আলীর জ্ঞানবত্বা ও 
সাঁধৃতার পরিচয় । 


সলেমান ফারদী ও আবিজাঁর গফফারী মহাত্যাঘয় স্ব ক্ষ 
প্রণীত মুক্াগ্রন্থে বর্ণন। কবিযাছের যে, এস্লংম-ধর্দ্দ এ্রচারক 
প্রেরিত-পুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) বলিযাঁছেন, ধর্মমপরায়ণ মহাত্বা 
আলী সর্ববপ্রথমে অদ্বিতীষ বিশপাঁলক জগণীশ্বরের প্রতি ভক্তি, 
ও আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়। সনাতন এস্‌লাম ধরা 
গ্রহণ করেন। প্রেরিত"পুরুষ ও আল্লার আদেশ সমূহ কায়- 
মনোবাক্যে ও প্রাণপণ যত্বে পালন করিয়াছেন। প্রতারণা 
ও প্রবঞ্থনা। কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 
সতোর প্রতি তাহার প্রগাঢ ভক্তি ও আস্থা ছিল। এই 
সাধু পুরুষাগ্রগণ্য মহাত। মহাবল আজী অপর আধারণ পুণ্যাত্মা 
অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই 
তাপসকুলচুড়ামণি ঘোর নিভুত অরণ্যে মানবচক্ষুর অন্তরালে 
লুক্বায়িতভাবে থাকিয়া তন্ময়চিত্তে ভগবানের আ্বারাধনায় 
নিমগ্ন থাকিতেন। যে শরীরে স্ৃতীক্ষ তরবারি সবল অস্ত্র 

হ 
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ঘাতে বিন্দু পরিমাণ চিহ্নাঙ্কিত হইত না, লৌহ, প্রস্তর অপেক্ষা 
যে দেহ কঠিন ছিল, সেই স্ুকঠিন কলেবর উপাসনাকীলে 
নবনীত সদৃশ কোমল হইয়া যাইত। আল্লার উপর আতা! 
ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া যেন তাহাতেই লীন হইয়া যাইভেন। 
আর এই বীরচূড়ামণি যুদ্ধবিদ্ভায় আদ্ধিতীয় পুরুষ ছিফ্লোন। 
দীর্ঘকাল উপবাস থাকিয়াও, ক্ষু্-পিপাসায় কাতর বা বিচলিত 
হইতেন না, অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেন তাহার 
* পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না, পাঁচ দ্েরহেম মাত্র 
সুল্যের বস্তা পরিধান করিতেন। নিজে উপবাস থাঁকিয়াও 
অভ্যাগত ব্যন্তিয় যখোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিতেন 
দীন দুঃখী লভিক্ষুকগণকে যথোচিত দানে পরিতুফ করিতেন। 
তিনি যেমন শৌর্ষে্ বীর্ষ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনি পরো 
পকারিতা ও দানশীলতায় অতুলনীয় ছিলেন যাঁচক কখনও 
তীহার গৃহে বিমুখ হইয়া যাইত ন] 
হজরত আলীর লোকান্তরকালে তদীয় জোষ্ঠপুজ মহাতথা! 
হোসেন বলিযাছেন। এসলা'ম জগণ্ড আজ তিমিরাচ্ছাম হইল, 
মোস্লেম গৌরবশশী অন্তসিত হইল এই মহাপুরুষ সদৃশ 
ুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইহজগতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করিবেন 
শা এই মহাত্মা আলী (কঃ) হইতেই তথবেত্তা সাধুপুরুষ 
গণের হৃদয়ে মারফত বিছন জাজ্ৰগ্যরূপে বিরাজমান 
নহিয়ান্তে। আর এস্লাম গুরু মোহাম্মদ (দঃ) বলিযাঁছেন, 
প্রকাশ্য ও গ্রোঁপনীয় বিছ্ায় আলী (কঃ) পক মানব 
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'অপেক্ষা উচ্চতম স্থান তধিকার করিয়াছেন। £ঁহ! কর্তৃকই 
অদ্যাবধি জগতে মারফত বিদ্যা গ্রচারিত রহিয়াছে । 

আব্বাঁদ (রাজিং) বলিয়াছেন, আল্লার শপথ করিয়া 
বলিতেছি যে, পরমকরুণাময় আল্লাহ, অমুজ্যরত বিদ্যাকে পাচ 
ভাগে বিভক্ত করিযা, তাহার দয়ার ও ভালবাসার নিদর্শন 
স্বরূপ একাধারে মহর্ষি আলিকে চারি পঞ্চমাংশ বিদ্যার 
লঙ্কারে শোভিত করিয়াছিলেন ও অবশিষ্টাংশ বিদ্যা 
জগতের সমগ্র মানবমগুলীকে প্রদ্দীন করেন পাধুবর মন্ত্র 
দের পুজ আবছুল্লা মহোদয় হজরত মোহাম্মদের € দঃ) প্রমুখাৎ 
বণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আলী (কঃ) 
সমগ্র মানব দানব অপেক্ষা নয গুণ অধিক বিদ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন যেহেতু, করুণানিধান আল্লাহ, দশ প্রকারের 
বুদ্দি-কৌশল দীনব, মানবের জন্য স্যষ্টি করিযা উহার মধ্যে নয় 
প্রকার কেবল মার হজরত আলীকে অর্পণ করেন ও অবশিষ্ট 
এক প্রকার মাত্র কৌশল সমগ্র জগতে বিতরণ করিয়াছেন ॥ 
"মহাত্মা হাসেন (রাজিঃ) বলিযাছেন, পিতৃদেব সর্ববাপেক্ষা 
দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সমর মীগব অপেক্ষা! গোপনীয় বিষ্ঠা 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন । এন্ধপ ঈশ্বরপরাষণ সিদ্ধকাম সাঁধু পুরুষ সদৃশ 
ধর্মী পুণ্যবান ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিবেন 
'কিন! সন্দেহ । 

অনন্ত বিগ্াবিভৃষিত আলী (কঃ) সরিয়ত* তরিকত, 
হুকিকত ও মারফত এই চারি প্রকার বিগ্তায় পূর্ণ কৃতবিদ্ঞ 
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রঃ 5554 
ছিলেন। 'অধুনাতন মারফত নীতি অনভিজ্ঞ ফকির উপাধিধারী 
কতিপয় ভগ্ড তপন, ম'রফত বিদ্যাচ্ড়ামণি পরম তপন্ী মহাত্ধা 
আলীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিপথগামী হইতেছেন। 
লাবধান ! যেন কপটাচারীগণের বুহকে পড়িয়া সত্যপধত্রষ্ট হইও 
শা) মারফত পণ্ডিত মহাত্মা আলীর ( কঃ) মারফত বিচ্ঞা নীতি 
অনুসরণ করিয়া সিদ্ধাকাম সাধকের শিকট একা গ্রচিত্তে শিক্গা 
কর। মনফ্ষামনা পূর্ণ হইবে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে, ভ্রুমশঃ 
জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উঠিতে পারিবে । 


সপপপপাপাপপীপীগ 


মহাত্মা আলীর ধৈর্য্য ও সহিযুতা। 


স্বয়ং মহা মাননীয় আলী € কঃ) আরববাধীদিগের নিকট" 
পুকাশ করেন যে, একদিন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাকে 
বলিয়াছিলেন, হে আলি ! যখন মানবগণ পরকালের অঙ্গজ 
স্বরূপ সদমুষ্ঠান সকল পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব অস্থায়ী স্থখ 
বিল'লে মত্ত থাকিবে, জগনীশ্বরের শ্রিয় জম্পত্তি অপহরণ ও 
অপচয় করিবে, তাহার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, 
তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? তখন আমি যুক্তকণ্ 
বলিলাম, যদি বিশ্বনাথ বিশ্বপালক দয়াময় সত্পথে আমার মতি- 
জি বাখেন, তাঁহা! হইলে সর্ববাণ্ে কায়মনোকাক্যে & সকল 
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কুক্রিয়াসক্ত পাপাচারিগণের সংদ্গ পরিত্যাগ কুরিব এবং 
ধৈ্যাবলগ্থনে নিজ মন ও আত্মণকে পর্ববতোভাবে নিকষলঙ্ক 
রাখিব। হজরত আলী (কঃ) দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, 
সদদালাপ, গিবাক্য, ধৈর্য্য, পরোপকারিতা প্রভৃতি সকল সদৃ- 
গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাহার তীক্ষবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার 
তুলনা ছিল না1। কেহ তীহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, 
তাহার প্রতিশোধ লইতেন না, বরং ক্ষমা গুণের ছারা নিজের 
মহত্ব ও ক্ষমাশীলতার অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দ্বেখাইতেন। অতি 
ভষঙ্কর শ্রকেও নিজ আয়ত্বাধীনে পাইয়। ছাড়িয়া দিতেন + 
বৈরনির্ধ্যাতনেব ইচ্ছ। আদৌ তাহার মনে স্থান পাইত না। 
একদিন তিনি এক বিধন্মী কাফেরের সহিত ধশ্যুদ্ধে রণ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অতুল বিক্রমে যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইলেন। 
বিধর্মী পুরুষ অগিততেজ! মহাপরাক্রমশালী রণনিপুণ ব্যক্তি 
ছিল। মযুদ্ধ। ধনুর্য,দ্ধ ও অসিযুদ্ধ হইল, কোন প্াকারে কোন 
পক্ষেব জয় পরাজয় হইল লা অবশেষে রণবীর আলী (কঃ) 
রোবিহ্বল সিংহের ম্যায় গঞ্জন করিয়া দৈবশক্তি্বলে বিধধ্ীকে 
ভূতলে পাতিত করিয়। তাহার বক্ষোপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং 
স্ৃতীক্ষ অসি হস্তে লইয়া! দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিবার 
ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে পাপাত্বা অধর্্মাচারী কাফের 
তাহার পবিভ্র ব্দনে নিষিবন নিক্ষেপ করিল। ক্ষমাপরায়ণ 
আলী (কঃ) বিধর্মী কাফেরের অন্যায় ব্যবহাঁরে কিছুমাত্র রোফ 
প্রকাশ না করিয়া বরং ধৈর্্যাবলম্থন পুর্ববক অবিলঘে তাহার” 
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পি 


বঙক্ষ-স্থল হইতে নামিয়। পড়িপেন এবং তরবারি কোষে রাখিয়া 
দিলেন । বিধধ্মী পুরুষ আলীর (কঃ) এই অভাবনীয় 
অত্যাশ্চরয্য ক্ষমাশীলত! দেখিয়া বিশ্বিত হইল এবং করণস্বরে 
নিবেদন করিল, হে পরম ধাপ্দিক ক্ষমাশীল অমিততেজ1 বীরবর | 
এই পরাভূত অকৃতগ্ব শত্রুকে বধ না করিযা কি জদ্য দুরে 
দণ্ডায়মান হইলেন? তদুত্তরে ধার্শিকগ্রবর আলী (কঃ) 
কহিলেন, রে শিচাঁশয় কাফের | আমি তোকে পবিত্র এস্পাঁম, 
ধর্থ্রে দীক্ষিত করিবার জঙ্য যুদ্ধ করিতেছিলাম, যুদ্ধে পরাস্ত 
হুইয়াও এস্লাম ধর্ম স্বীকার করিলি না, সেই জন্য ঈশরের 
'্মাদেশানুযায়ী তোকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম তাহাতে 
তুই আমার মুখে নিঠিবন নিক্ষেপ করিযা আমার অন্তরে ক্রোধ 
ঈর্ষার উদ্দীপন করাইলি কিন্তু এ সময়ে তোকে বধ করিলে 
স্বকীয় ক্রোধ ঈর্ষা গ্রভৃতি রিপু চরিতার্থ করা হইবে, ঈখরের 
ক্মা্দেশ অনুযায়ী হত্যা কর! হইবে না সেইজন্য তোকে বধ 
না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলাম সেই বিধন্মী পুরুষ হজরত 
আলীর এবন্থিধ অতুলনীয় অপাথিব ক্রোধ সঙ্গরণ, দয়া, ক্ষামা- 
শীলতা, ধৈর্য ও সহিষুতা দর্শনে তৎক্ষণাৎ আলীর (কঃ)' 
নিকট পবিত্র এস্লাম ধর্থো দীঙ্সিত হইল 

হজরত এমাম্‌ মালেক (রঃ) বলিযাছেন,-এস্লাম ধর্ম 
প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ মোহাম্মদের (দঃ) শিয্যমগুলীয় খুমী 
সপ্রদায়ের মধ্যে যাহারা হজরত আলীর মতের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়া তঁহার ইচ্ছার অসুকূলে বাঁধ! প্রদান করতঃ বব ন্য ইচ্ছা 


পিসী পপি ৯ 


হজরত আলীর জীবলী। ২৩ 


সমর্থন করিয়াছেন এবং সমাজে স্বেচ্ছাচারিতার ভাব প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহার! ধর্মভ্রউ হইয়া কুপথগামী হইযাছেন 

তাহারা রম্থলের (দঃ) শিষ্য হইতে পরিত্যন্ত হইবেন । 
যেহেতু হজরত আলী (কঃ) গোপনীয় (মারফত ) বিদ্ায় 
সর্বের্ধাচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি সাঁলেহিপ সাধু 
পুরুষদিগের মধ্যে সর্ববগ্ণে অগ্রগণ্য | হজরত আলী (কঃ) 
বাল্যকাল হইতে হজরত মোহাম্মদের নিকট থাকিয। অতি যাত্রের 
সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তথাপি পার্থিব ভোগ বিলাসে 
অম্পূর্ণ স্পৃহাহীন ছিলেন, আহার্য্য ও পানীয় বস্ত্র কিছুমাত্র 
আড়ন্বর ছিল না! তীহ'র পরিধেয় বু ও তা্গীবরণ ভক- 
জমক-বিহীন অতি অল্প মুল্যের ছিল। তিনি দশ কি ছীদশ 
বৎসর বযঃক্রমকালে হজরত মোহাম্মদের নিকট এস্লাম ধর্মে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সোমবার দিবসে শক্রতয়ে সংগোপনে 
হজরত মোহাম্মদ ( দঃ) ধর্ম গ্রচারব্রতে ব্রতী হন। হজরত আঁলী' 
(কঃ) মজলবার দিবসে পবিত্র এস্লাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পুর্বে হজরত-সহধশ্মিণী খোদেজা 
দেবী হজরতকে পয়গম্থর বলিয়া বিশ্বাস করিয়! তাহার নিকট: 
এস্লাম ধর্মে লিক্ষিত হুইয়'ছিলেন । সর্ব প্রথমে খোদেজা 
দেবী ও ততপরে আলি মহাতা এদ্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন পরম 
বিশ্বাসী ভক্তপ্রবর আলী (কঃ) হজরতের নিকট ধর্ম সন্থ্ধীয় 
নানা বিষয়ে শিক্ষ! লাভ করিয়া অতি তরুণ বয়মেই হজ্জরতের 
প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের পরিচয় প্রদান করিক়াছিলেন ॥ 








হ্৪ হজরত আলীর জীবনী 


২ ্পপপপীপিপিপিশিপিপারপিশি শট ৯ 


এই জন্যই হজরত মোখাম্মদ তাহাকে আগী নামে অন্ত ও 
গৌরবান্িত করিয়াছিলেন । 


হজরত আলীর ভিন্ন ভিন্ন নামের 
ব্যাখ্যা । 


হজরত আলী এই কয়েকটা নামে গ্রসিদ্ধ ছিলেন । 
যথা--ঞাবুহোসেন ও আবুতোরাব অর্থাৎ হোসেন ও তোরা" 
বের জনক, করবাঁর ও সফ্দর তাহার উপাধি ছিল। করবার 
শবের অর্থ পুনঃ পুনঃ আক্রমণকারী ;) ও সফর অর্থ-- 
£সম্যশেণীত্রকোরী আর একটী নাম হয়দর *। বালা 
কালে প্রকাণ্ড অহি বধ করিয়া নিজ জননীকর্তৃক এই বীরসুচক 
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন তাহার আন্ততম একটী উপাধি 
মোর্ভজা ৭ যে সময বিধর্দিগণের উপাস্য গস্তরমুক্তি 
সকল চূর্ণ কিচর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সময় হজরত মোহাদ্মন 
শ্রীতিভরে তাহাকে আলী নাম প্রদান করিয়াছিলেশ আরথ- 
বাসীর তাহার অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় পাইয়া আন্ত্রোষ 
সহকারে আদদোল! এই মহৎ উপাধি অলঙ্ষারে অলয়ুত 
করেন। 
₹ হজরত আলী স্বয়ং বীরসূচক বাঞেো বলিয়াছেন। বাস্তবিক 


৪... ঈশাদিল। ( মনোনীত । 
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আমি আরব দেশের মধ্যে সিশ্হমদৃশ্ঠ বিক্রমশীলী ; সওয়ানিয়া 
উমরি গ্রন্থে মারহাব বর্ণনা করিয়াছেন থে, আমি একদা আীগ্ম 
খবতুর পৌণগাসী রজনীতে পর্ববতোপরি শাঁধিতাবস্থাঁয নিদ্রাঁ 
যোগে স্বপ্ধ দেখিলাম যে, হঠাৎ একটী সিংহ পর্ববতের উপরে 
বিরাজ করিতেছে। ্বগ্নবিববণ শুনিয়া হজরত আলী (কঃ) 
আমাকে বলিলেন, হে মারহাঁব | তুমি যাহা শগ্সে দর্শন 
করিয়াছ, তাহা সত্য নিশ্চয়ই জানিবে আরব দেশের মধ্যে 
আঁঘিই সিংহত্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছি। 


হজরত আলীর বীরত্বকাহিনী। 


হজরত গালী ভূবনবিখ্যাত অতুল ব্বিক্রমণীলী অদ্বিতীয় 
ববীরপুরুষ ছিলেন৷ কতিপষ বিরাট অংগ্রামে তীহার অত্যাশ্চর্য্য 
বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বীরবর রণক্ষেত্রাভিমুথে 
অগ্রসর হইয়া শত্রসৈন্য সংহারার৫থ অসি চালনা করিতেন, তৎ” 
কার্গীন তাহার সেই ভয়াবহ মুস্তি দর্শনে সামান্য মানব দুরে 
থাকুক, দেব দৈত্য দ্বানবগণ রণে ভজত দিয়] পলায়ন করিত। 
রণক্ষেত্রে তাহার অনির ক্ষিগ্রচালনা ও গভীর গর্জন শুনিয়া 
কঠিন*্হদয় যমেরও হাৎকম্প হইত | তাহার যুদ্ধকালীন উচ্চ 
লিনাদে কত অসংখ্য বীর নামে খ্যাত সৈদিকের প্রাগবাযু 
সবহ্গিতি হইযা 'যাইত। কত সৈন্য ত্রাহি প্রাহি ভাকণ্ছাড়িত-__ 
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যম মেন প্রগয় সাধনে উপস্থিত হইযাছে।। ভূমিকম্পের ম্থায় 
পদভরে 'খরণী কম্পিত হইত। এস্লাঁম জগত তাহাকে দৈবধীর 
বিয়া আজি পর্য্যস্ত ভক্তি অর্ধেয পুজিয়া থাকেন। অগ্যাবধি 
তাহারা রণস্থলে যুদ্ধীদিতে বীর কাশ করিতে বা তাম্থয 
কোন প্রকার শক্তির পরিচয় দিতে "আলী আলী” নামোশ 
চ্চারণ করিয়া থাকেন। মহাত| হজরত আলী বয়ং বলিযাঁছেন, 
তিনটী কার্য আমার বড়ই শ্ীতিগ্রাদা প্রথম, প্রচণ্ড শরীক 
কালে 'উপবাসব্রত উদথাপন (রোজা); দ্বিতীয়। ক্ষুধার্তকে 
অন্ন দান) তৃতীয়, রণক্ষেপ্রে অসীম সাহস সহকারে অসি 
স্থালন ধর্ণাযুদ্ধে আমি একাম্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া 
থাকি। রণস্থঘই মামার কৌড়াভূমি। ইতিহাদবেত হাসেন 
এবনে সালেহ বলিয়াছেন--হজরত আলীর সদৃশ অসীম শক্তি" 
শালী মহাযোদ্ধা, অদ্ভুত রণনিপুণ বীরপুরুষ কখনও দেখি 
নাই। যখন তিনি সমরাভিমুখে তীরবেগে গমন করিতেন। 
তখন এমন কোন যুদ্ধনিপুণ বীরপুরুষ দেখি নাই, সম্মুখ সমরে 
উপস্থিত হইয়া তীহাকে পরাস্ত করিয়া জয লাঁভ করে। 
দ্বিতীয় খলিফা! হজরত ওমর এবনে ইয়াসের (রাজিঃ) খপ্সিয়া" 
ছেল, আমি য়ং প্রভু মোহাম্মদ (দঃ) নিকট শরণ করিয়াছি 
যে, আলীর তুল্য দ্বিতীয় বীরপুরুষ জগতে নাই যুদ্ধবিষ্ঠায়। 
দাতব্যে, দরিদ্রতায় এই ত্রিবিধ অবস্থায় তিনি জগতে অদ্বিতীয়, 
অতুলনীয় ও অনুপম। দানের নিমিত্ত তাহার নিকট তত 
চারিটা মানব দেরহেম সঞ্চিত থাকিত। দানবীর আলী (কঃ), 





হজরত জলীয় জীবনী । ২ 


উহা! চারি প্রকার নিয়ম দান করিয়া! চরিতার্থ হইতেন। 
প্রাথমটী দিবাভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে, দ্বিতীয়া 'রঞ্জনী 
যোগে, তৃভীয়টা গোপনে অতিথি অভ্যাগতদিগকে ও চতুর্থটী' 
প্রকাশ্থে যাচকগণকফে দান কবিতেন। বদান্যবর আঁলী এই 
দানের পুরস্করি প্রাপ্ত হইবেন বঙ্গিয়া করণাময় আল্লাহ্‌, পবিত্র 
ধর্মপুস্তক কৌরাণসরিফে বর্ণনা করিয়াছেন। খীহার! প্রকাশ্টে 
ও গোপনে আল্লার উদ্দেশে স্বদেশী ও ভিন্নদেশী দীন ছুঃখী, 
দরিত্রঃ আতুর, অন্ধ প্রভৃতি নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে দান করিয়া! 
পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন, তাহাদের পুরস্কারের জগ্, 
ভগবান শ্রেষ্ঠতম বর্গ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়ণছেন 





শী 


হজরত আলীর এম্লাম ধর্ম গ্রহণ 


হে কম্মগাঁরত মহাপুরুষ | গাত্রোথান কর, স্বীয় গন্তব্য পথ" 
অবশ্শ্থন করিয]! কর্তব্য কাঁ্য্য সম্পাদনে প্রস্তত হও। ঘষে 
উদ্দেশ্যে মর্তাডৃমে প্রেরিত হইয়াছ, তাহা সফল করিতে দায়” 
মান হও, তুমি লৌকগণকে সাবধান করিয়া দীও থেন 
তাহার! পাপকার্ধ্য হইতে বিরত ও ধর্শাকার্ধ্যে অনুগত হয় এবং 
তুমি সতত খোদার গুণগান কীর্তিন করিতে থাক! যখন 
ঈশ্বরের এইরূপ আঁদেশ নৈববাণীতে হজরতের নিকট পৌছিল,, 
তখন জীবনের মহদুদেশ্ঠ সাধনে কর্পবীর কর্ধক্ষেত্রেৎঅবতীণর্ 


২ হজরত আলীর জীবনী 


১০ এসি পিস সাপ সপ এত 





১পানিপিসিসিত। 





পপি 


হইযা স্বীয আতীঘ জলের নিকট নির্ভীকচিতে এন্গামধন্ 
প্রচার কার্যে প্রতী হইলেন। হজবতের সহধন্মিণী খোদেজা 
দেবী সর্ধধাঞ্রে তীহাঁর প্রতি বিশাস স্থাপন করিয়া! এস্লাম ধ্দা 
প্রাহণপূর্বব্ক তদনুযামী উপাসনা ও অন্যান ধর্ম কর্্মাদি করিতে 
থাকেন । তদন্তর হজরত মোহাম্মদ আলীকে (কঃ) আঅশ্ধোধন 
করিয়। বলিলেম, হে আলী ! আমি আল্লার আদেশে ধর্ম্মগ্রচার 
কার্ষ্যে ব্রতী হইযাছি, এক্ষণে পিতৃপুরুষের পৌত্তলিক ধর্ম 
পরিত্যাগ ধরিয়া আমার নিকট সত্য সনাতন এস্লাস 
ধর্মে দীক্ষিত হইয়। মুসার ভ্রাত। হারুণের গ্থায় আমার 
সাহাধ্যকারী হও 

আঁদী হঞ্জরতের নিকট ধর্মের এই জ্যোতিম্ময় বাক্য ভাধণ 
করিয়া অবিল্শ্ছে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, দেব। 
আপনার আদেশ আঁমার শিরোধাধ্য । কিন্তু পিতাকে একবার 
জানাইয়া এ কার্য সমাধা করিলে কি ভাগ হয় না? হজরত 
বলিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি? তাবে যদি তোমার ইচ্ছ৷ হইয়া 
থাকে, তাহার বিনা আদেশে ধর্ম গ্রহণ করিতে পাঁর। আদ? 
আঁর কোন প্রকার প্রতিবাদ না] করিয়া তৎক্ষণাৎ পবিক্র 
এস্লাষ ধর্ম গ্রহণ করিফোন। কিন্তী এ বিষয় আলীর পিও! 
'শাবুতালেব কিছুমাত্র জালিতে পারেন নাই, পরে যখন তিমি 
লোক পরম্পরায় জানিতে পাইলেন, আঁলী নবধর্থে দীক্ষিত 
হইয়াছেন, তখন তিনি হজরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন"বত্স! তুমি কোন্‌ ধর্মানুযায়ী চলিতেছ ? হজরত 


জাতি আলীর জীবনী ২৯ 


বলিলেন, যিনি সকলের পিতা, বিধাতা, পাতা, ধিনি স্বর্গ; মর্তা,. 
পাতাল ত্রিভূখনের অধীশবর ; স্থাবর, জ্জম, জল, স্থল, পরিৎ 
সিন্ধু, সাগর, যহপাগর, পাহাড়, পর্বত, ভূচর, খেচর সকল 
রাজের অর্ববময় প্রভু) ধীহার আজ্ঞায় স্প্রি, স্থিতি, লয়-_- 
সেই সর্ব নিয়ন্তা অদ্ধিতীয় বিশবরষ্টার ও তাহার স্বর্গীয় দুত-, 
গণের--তীহার ধর্মী প্রাচারকগণের এবং আমাদের রববপুরুষ 
স্বর্গীয় মহাত্বা এত্রাহিমের ধর্দান্যায়ী চলিতেছি আল্লাহ, 
তাহার জগতবাঁদী ভূত্যগণকে সন্ধ্যধন্ম শিক্ষার্থ আমাকে এই 
মর্ডৃমে প্রেরণ করিয়াছেন হে তাত! আপনিও আল্লার 
ভূত্যর্দিগের মধ্যে একজন সন্তান্ত গণ্যমান্থ যোগ্য ব্যক্তি 
আতএব আমি আপনাকে এই অনাতন ধর্ম গ্রহণ করিতে ও' 
উহার বিস্তারের জন্য যথাসাধা চেফটা ও সাহাধ্য করিতে অনুরোধ 
করিতেছি 

আবুতালেব বলিলেন, বগ্দ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা 
সম্পূর্ণ সত্য, একান্ত বিশ্বীস্ত ; কিন্তু সামাজিক প্রথার অন্ন 
রোধে আপাততঃ পৈতৃক ধন্মী পরিত্যাগ করিতে পারিব লা। 
কিন্তু আমি শপথ করিয়। বলিতেছি, সেই সর্বশক্তিমান আল্লার 
আন্ুগ্রহে যতকাল জীবিত থাঁধিব, তোমাকে অর্ববপ্রকার বাধ! 
বিশ্ন হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণে বত্ববান হইব। তগুপরে 
তিনি হজরত আলীর প্রতি প্ক্ষ্য করিয়া জিজ্জীসা করিলেন, 
সপ্রীণাথিক পুজ ! তোমার ধর্ম ফি) 

হজরত আলী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে প্রশান্তমনে উত্তর করিলেন, 


৬ হজরত আমীর জীবনী | 


পিতঃ নিরাকার জগহতঙ্গা্ের অবীখর আল্লার এবং ভাহার 
প্রেরিত ধর্মপ্রচারকের প্রতি বিশ্বাস স্বীপম করিয়াছি । ধীহার 
কৃপায় এ মানবদেহ ও বাক্শক্জিগ্রাপ্ত হইয়াছি। মনগ্রাণ সমর্পণ 
করিয়! কায়মানোথাকো ভাহারই অগ্চন! অতবস্গ্তি ও ধদনায় 
জীবন অতিবাহিত করিব। আঁর এই ধর্ম প্রচারক মহা 
ষহার অনু্রীহে মই অর্ধবশক্তিমীন আলাহকে অবগত হইতে 
পারিযাছি। যিনি গাঁপের অন্বাকারময় কলুষকুপ হইতে উদ্ধার 
করিয়া] সদ! দীগুমান ধর্মের সরজ দ্থপথ প্রদর্শন করিয়াছেন; 
যিনি আমীর ধর্শপথের চালক, ভবাপণবের কাঁণ্ডারী, ধীহার 
ধর্মে ইহকালে শাস্তি পরকালে মুক্তি, সেই মহাপুরুষ মহাতা! 
মোহাম্মদের (8?) গুচারিত ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছি | 
আবুতীলেব স্সেছপহকারে তনয়কে বলিলেপ। বস | 
-তাহারই অনুগামী হইয়1 তাহার শ্রদাণিত পথের অনুসরণ কর । 
হজরত মোহাম্মদ ধর্দ্-গ্রচার ব্রতে ত্রতী হইয়া গ্রধান সহচর 
আলীকে সঙ্গে শইয়া কোরেশ্বংশীয় আতীয়গ ণের পিট প্রাত্যহ 
ধর্থোর সধুরতাময় সদ্ূপদেশ-মধা বর্ষণ করিত লাগিলেন। 
একদিন হজরত আলীকে বধিলেন, আলি | তুমি ফোরেশ” 
বংশীয় সমুদয় ব্যক্তিকে আমার গৃহে ভোঁজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয় 
আইস। আলী (কঃ) হজ্রতের আদেশানুসাধে সমস্ত কোরেশীয় 
সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। তীহারা খখাসমধে 
হবতের গৃহে ভৌজনাথ উপস্থিত হইলেন । তাহাদিগকে চর্ববা, 
চোস্য, লো, পেয় বার পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করাইলেন। 





হজরত আলীর জীবনী ৩১ 


'আহারান্তে তিনি ধর্ট্ের সারগর্ভপৃর্ণ মধুময় একটি দীর্ঘ 
বক্তৃতা দ্বারায় কোরেশদ্দিগের নিকট তীহার ধর্মমত ও স্বর্গীয় 
আদেশগুলি প্রকাশ করিলেন এবং তাহার পারমশ্্নী উপস্থিত 
ব্যক্তিবর্গের হদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। উপসংহারে ওজস্থিনী 
ভাষায় উচ্চৈঃষরে বলিলেন, একমাত্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কেহই 
উপাসনার যোগ্য নহে। সেই সর্ববনিয়ন্তা আল্লাহ, সমুদয় 
লোকের নিকট সত্যধর্ম প্রচারের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন সকলেই পরিণামে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে ঈশ্বর তীহার অপাখিব পবিত্র স্ুধাময় 
উপদেশগুলি আপনাদের ও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট 
প্রচার করিতে আমাঁকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন । যাহার নামে 
সমগ্র জগৎ পবিত্র ও আঁলান্দে উৎফুল্ল ণবং ভক্তিরসে আঃ 
হয়। আপনাদের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর. 
প্রদত্ত উদ্পদেশস্থধা পান করিতে ইচ্ছুক € কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি 
এই সনাতন ধর্পের মহামন্ত্র গ্রহণে চরিতার্থ হইতে বাঁসন| 
করেন? কোন্‌ কোন্‌ সৌভাগ্যবান সাধু পুরুষ ধর্মমপ্রচারে 
প্রাতার গ্যায় আমার পাহায্যকারী হইয়া আমার মতাঁধলম্বী 
হইতে অভিলাধী১ আম্ন- শীত আম্মন, ইস্লাম খর্দের 
স্ুশীতল ছায়ায় আগ্রা গ্রহ করুন 

হজরতের এই পাধাণ-বিগলিত কোমল ভাবব্যঞক বাকা 
শাবণে নিমন্ত্িত ব্যজিবর্গ নির্ববাক নিশ্চল হইয়া কাষ্টপুন্তপিকার 
ন্যায় দর্খাযমাল রহিলেন। সে সময় কাহারও কাহারও বদস- 
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সপ ১৬৯৯ সি সিটি পাটিসাপিিস ৯৯৯ ৯ সি ৯ সি এস সিসত ৪ 


মগ্ডলে 'বিষ্ময়ের রেখা অঙ্গিত হইল মাঝ । অবশেষে হজরত 
আলী ( কঃ) ধর্শাগুচারকার্য্যে মাহায্য করিধার জগ্ত হজরতের 
নম্মুখভাগে অতুল সাহসে দগ্ডায়মান হইলেন | হজরত মোহাম্মধ 
আলী করমুল্লা অজহুকে আালিঙনপুর্রধক ব্ষঃস্থণে ধারণ করিয়া 
বলিলেন, হে সমাগত ব্যক্তিবর্গ! আপনারা! আগার জোতাঃ 
মন্্ররাতী ও গুতিনিপ্িকে দর্শন করুন, একাএ্রচিত্ডে ভক্তি 
সহকারে ইহার উপদেখ বণ করুন। এই বলিয়া হজধত 
আলীকে আপনার স্থানে স্থাপন করিয়া কোরেশগণতৈ শত্য- 
ধন্ধোর উপদেশমাল। গরদান করিতে আজ্ঞা করিলেন । 

হজরত -আলী' (কঃ) হজরত মোহাম্মদের আদেশানুসারে 
নিক্মলিখিত উপদেশ কোরেশগ্রণকে গদাম করিয়াছিলেন হে 
কোরেশগণ ! তোমরা একমাত্র আল্লাহ, ব্যতীত আর কাহাকেও 
কিম্বা জগতস্থ, কোন পদার্থকে প্রণিপাত করিও না; সেই 
অদ্ভিতীয় নিরাকার অগিঙাপতি জাল্লাহকে জ্ঞানচঙ্ষে জন্ম) 
করিয়া কায়মনসমর্পণে একমাত্র তীীয়ই চরণসেধায় আস্তোত্মর্গ 
কর। সতত তীহারই উপাঁসশীয় জীবন অতিবাহিত কর। তা 
গথভ্রষ্ট পাপাঝ্া। শয়তানকে চিলিযাঁ তাহার বিক্রধীচরণে 
দণ্ডায়মান হও। পরকালের বিষয় অবগত হইয়া তাহার কীমন। 
কর, আঁর সংনারের বিষধ ।অবগত হইয়া তাহাতে নিষ্লিগ 
থাকিয়া নিজ কর্তব্য পালনে তৃৎপর হও। আধধান, থেন 
সংসারের গাপের মোহিনী শক্তি তোমা দিগবে ধর্ম্ানুষ্ঠান হইতে 
ভুলাইয়া না রাখে। আপাত মধুর পাপগ্রলোতন কীট যেন 





হজরত আলীর জীবদী। ৩৩ 


তোমাদের ধর্মের অস্কুরগুলিকে বিনষ্ট না করে। শদীগুমাম 
সনাতন সতা/পথ দৃষ্ঠি কনধিয়া সেই পথ অবলম্বন কর। অনিগ্য 
অস্ত] শর ঘণিততাবে পরিত্যাগ করিও । 

হাতঃগর আলী (কঃ) দ্বিতীয় উপদেশাটী এইরাপ সধগ্াতাঁধে 
সফলফে উপদেশ দিয়া বলিলেন, সংসারে মানবঞুলের 'জগ্ 
তিনটী সামস্ী উত্তম | ১ম) পথিত্র ইদ্লাম ধর্ম গ্রহণ । ২য়, 
বির দেহে- পির চিত্তে মহাগ্রন্থ কোঁরাঁণ সরিফ পাঠি। 
ওয়, প্রেরিত-পুরূষের গরতিনিথিত্ব। [ও 

হয়ত আলী ( কঃ) তৃতীয় উপদেশটী মধুব ভাখায় ব্যাখ্যা 
রিয়া বঙ্গিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি জবান ও ধর্ম উপার্জনে চেষ্টা 
করে। দ্ধ তাহার জন্ দ্বগায় সুখ অন্বেষণ করে এবং যে ব্যস্ত 
গাপার্জনে প্রবৃত্ত হয়, অমস্ত শাস্তিঘিধানের জন্য নয়কে তাঁহার 
চিরনিকেতন প্রস্তুত হয়। অতএব হে সমাগত ব্যক্তিগণ | পেই 
সর্বপ্রকার দগ্ুমুখডের কর্তা, বিধাতা, সর্বস্থখবিধানের নিয়ন্তা, 
প্রভু আল্লাহর আজ্ঞ। জঙঘন করিও না, তাহার অপ্রীতিকর ক্লোন 
কার্ধা করিও না, তীহাঞ্টে ভিন আর কাহারও অর্চলা আরাধনা 
করিও গ1। ব্যাঁতিচার, পরণিন্না, পরদারগমন, পরজ্রব্যাপহরণ, 
কাহারও মনে অযথা কেশ দান ইত্যাদি হুষ্কিয়া নকল 
দর্ধবতোভীধে পরিহার করিবেন ইছা! আল্লাহর অনুমোদিত 
আদেশ। পাবধন |] তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ঢুরপনের 
পাগপঞ্ষে লিপ্ত হইও দা! এবং সতত সাগুষ্ঠান ও সত্যবহার ছারা 
ধর্মাপ্রচারদ্ধকে সন্ত করিরে এবং তাহার জন্মানের জা খে 
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দ্ঃখে | প্রেরিত পুরুষের অনুগামী হইবে।, কোরেশগণ যুবক 
আলীর হৃদয়গ্রাহী মধুরতাময় বক্তৃতা শুনিয়া শুভিত হই! 
বছিলেন। ধর্নোর জ্যোতিত্ধায় বাক্যচ্ছটায়। গভীর জ্ঞানগবেষণা” 
পূর্ণ দি উপদেশালোকে কোন কোন ধ্যক্ভির পাপতিগিরাচ্ছন 
চিত্ত আলোকময় হইয়া উঠিল তাহারা সত্য অসত্য দিয় 
করিতে সঙ্গম হইযা, সাগ্রহে অফগটটিত্তে ভক্ভি-পধিত্রপূর্ণ 
হৃদয়ে ইস্লাম ধর্নে দীঙ্গিত হইগা। কেহ ঘা খ্ঙ বিদ্রাপ 
করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কিন্ত আবুলাহাব ও তাহার 
দলস্থ কতিপয নিচাশয় পাপা! নাগ] গুকার অশ্রীব্য ব্য 
বিদ্রীপ করিতে করিতে সভাস্থল পরিত্যাগ করিল। পাগিষ্ঠ 
পিশাচ আাবুলাহাব এবং শারও কতিপয় নারকী নরাধগ হল্মূত 
আঙ্গীর প্রতি পাপময় তীব্র কটাঞ্ষপাত করিয়া রোষবিহ্বগা 
স্তরে প্রস্থান করিল। আরব দেশে দতা সনাতন ইস্গাম ধর্ম 
প্রচীর করিতে হজরত আমী (কঃ) কোরেশগণের পাপারগ 
লাঞ্ুনা ও গত্যাচার সহ করিতে লাগিধেন বিশ্ব তাহার 
পিতা আবুতালের প্রাণপণ বত্বে তাহাদের দাহাধ্য করিয়া 
,ছিলেন। দৈবদিবর্থন আঁবুতাখের কঠিন গীড়ায় আজান্ত 
হইয়া শয্যাগত হইখোন 

"তিনি জীবনের অন্তিমকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া আঁতীয় 
জনগণকে আহ্বান করিয়া বরিলেন,--তোঁগরা আত্বীর়গণের 
গতি সদ্যবহার করিও , পরস্পর কেহ কাহারও গতি দর, 
হিংসা, বিপক্ষতাচরণ করিও না, আমার প্রিয় পুজ্ আঙগী ও 
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মোহাম্মদের প্রতি অস্যায়াচরণ ও অত্যাচার করিও মা । মোহাঁ- 
স্মদ আল্লাহর আদেশে জীবনের একটা মহান্‌ কন্মক্ষেত্রে অবতীর্দ 
হইয়াছে তরবের বিভিন্ন স্থানের মহামহোঁপাধ্যায় মহজ্জন 
কল তাহার উপ্দেশীবলী মূল্যবান জ্ঞানে লিরোঁধার্য পুর্ববকগ 
গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমিও তীহার ধর্মময় 
উপদেশবাক্য অন্তরের সহিত স্বীকার করিয়াছি ও তাহাতে 
'ধিশ্বীস স্বাপন করিয়াছি তোমরাও তীহার সহিত সন্ভাব 
স্থাপন করিও । তীহাকে ভক্তি করিও প্রাণপণে ভাহার 
আহাধ্য করিও । তাহারা বলিল, আপনি মোহাম্মদকে 
আমাদের সহিত সপ্ধযবহার করিতে অনুরোধ করুন, তাহা হইলে 
আমরাও তীহার কার্যো সহায়তা করিব। আবুতাঁলেব হজরত 
আলীও মোহাণ্মদকে (দঃ) ডাকাইয়া কোরেশদিগের সহিত সম্ভাব 
স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন তচ্ছুবণে হজরত আলী 
বলিলেন, আমি তাহাদিগকে একটি মাত্র কথ। উচ্চারণ করিতে 
তানুরোধ করি; যদি তাঁহারা ভাহাতে সম্মত হয়, তাছ। হইঙ্সে 
তাহারা অবাধে এমা আরব দেশের অদীম্মর হইতে পারিবে |: 
তহুত্বরে আবধুজেহেশ বলিল, একটী কেন? আহত সহত্র 
উচ্চারণ করিতে বিমুখ হইব না হজনত আলী বলিলেন 
“এক মাত্র আল্লাহ খ্ভীত আর কেহ উপাস্য নাই, মোহাম্মদ 
তীহার প্রেরিত ধর্ধপ্রচীরক', এই বাক্য অকপটে অন্তরের 
স্থিত খ্বীকার কর ও মুখে উচ্চারণ কর। এই কথা, শুনিরা 
কারেশগন জোধোব্েজিত অন্তরে বিরজ্ হইয়। প্রস্থান 
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করিল । হজরত্ত আলী আব্তালেবকে অ্বোধন ফরিয়া' 
বলিগেন, পি$1 ছুরাঁচার কোরেশগণের ব্যবহার দেখুম 1. 
এই মাত্র তাহা] শ্বীকান করিয়াছিগ, মোহাম্মদের সহতা পুত" 
বাঁক] অবাধে উচ্চারণ করিব, কিন্ত একটী মার কথা উচ্চারণ 
করিতে বলাতে বিরক্ত হইয়া চলিয়া! গেল। কুপথগামী 
কোরেশগণকে চায় ও ধর্মের প্রণন্ত পথ প্রীর্শম কলিয়া অপহা 
নরকামি হইতে যুক্তি গ্রাণ্চির মহা সন্্র উচ্চারণ করিবার উপ” 
রেশ দেওয়ায় তাঁহারা তাহার প্রতিকারে আমাদের হিতত 
মহাশক্তাভাব গুরদর্শন করিয়া আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত 
ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং পাপের মোহান্ধকারে 
“দুয়া ঘুরিয়া৷ অবশেষে গভীর নরককৃপে পতিত হইয়া। আসস্ত, 
নগনক-যন্তরণা ভোগ করিবে, ত্রাচ আমাদের সহিত শার্ুতাগরগ 
প্থিত্যাগ করিবে মা! আপনি জীবিত থাকিতে আপনাক্। 
বিমানে আমাদের প্রতি কিবণ অত্যাচার ও তন্যায়াচরণ 
' আবম্ত করিয়াছে, ভাঙা আপনি ন্বয়ং দেখিজেশ ; সুতরাং 
ধআপনার অধিষ্মামে আমাদিগকে মিম্নহাঁয় পিরা্য় জানে 
আমাদিগের প্রতি অসঙ্কোচে শক্রতামাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিবে। 

। জাধুতালেব পুলে এবছিধ আক্ষেপপূণ বাকো বাৎসলা 
লেকে বিগত হইয়া বলিগেনু, বল! ধৈর্যাবল্থন ঝর । 
ভোমরা যখন, আল্লা আদিষ্ট সত্যধর্শের প্রতি আধা বিশ্বাস 
স্থাপন কষিয়। তাহাতে আত্মা-মন সমপন করিয়া, তখল তিনিই, 
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(তোমাদিগকে পকণ প্রাকার বিশ্ব-বিপত্তি হইতে রক্ষা! করিবেন। 
সেই বিশ্বহস্তা ভয়ত্রাতা, জগৎপাতা, দয়াময়ের কৃগায় সমগ্র 
আরবধাসী তোমাদের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইলেও তোমাদের 
কণাম্ও অন্নিষ্ট স্ধন করিতে প*িবে ন'। আবহমান কাল 
হইতে অধর্থ্ের উপর ধর্দের একাধিপত্য রহিয়াছে ও থাকিবে ॥ 
তনয় ! “যথা ধশ্ম তথা অয়” এই সাধুবাক্য কি তুমি বিস্মৃত 
হইয়াছ? যেমন পুর্ণচ্দ্র বিকাশে তমসাচ্ছন্ন রজনীর ঘোর 
অন্ধকার অনন্ত গহ্বরে লুক্ধায়িত হয় তেমনি ধর্মের সমুজ্্ণ 
জ্যোতিতে গাপতিমির চঞ্চলা চপলার ম্যায় অন্তহিত হয়। 
অতএব প্রিয় ব্সগণ! নির্ভীকচিত্তে নিজ নিজ কর্তব্য কার্যয 
সম্পাদন কর। ছুরাচার কোরেশগণ তোমাদের কেশাগ্রও 
স্পর্শ করতে পাদ্রিবে না 

তৎপর হজরত মোহাম্মদকে (দঃ) সম্বোধন করিয়া বলি- 
লেন, মোহাম্মদ | হতভাগ্য কুপথগামী কোরেশগণ তোমার 
'মুক্তিগ্রদ উপদেশ গ্রহণ করিল না। তাঁহীরা লরকের 
কীট। পাপের প্রীয়শ্চিততশ্বরূপ সেই নরকই তাহাদের উপযুক্ত 
স্থান। আল্লাহ তাহাদের কর্মাফলের পুর্ষার স্বরূপ প্রধানতম 
্মরকে (জাহামাম ) স্থান নির্দেশ করিযা রাখিয়াছেন । হ্ৃতরাং 
তোমার প্রচারিত ধর্মের সগিগ্ধজ্যোতিঃ তাহাদের অন্তরে স্থান 
পাইতেছে ঘা! দিও চুরাতাগণ তোমার ধর্মের মর্যযাদা 
রক্ষা ক্ষবে নাই, কিন্ত আমি ফায়মনোবাকো তোমার প্রচারিত 
ন্ধর্ম্মে আপ্থা ও বিশ্বীষ পাপন করিয়াছি । 


দা হজরত আঁলীর জীবনী | 


পাপ ৯ 


সস নিসাপাসিসিপাতা 





সপ 


তাহার বাক্যের ভাবভঙ্গিমায় হজরত মোহাম্মদ (7?) মনে 
মনে ভাবিজেন যে, জ্যেষ্ঠতাত বোধ হয় ইসলাম ধর্মী হণ 
করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি তাহাকে ইস্লাম মনত (কলেমা ) 
উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আধুতালেব বগিগেন। 
মোহাম্মদ! আমি এই যুমুযুকাগে কোরেশগণের ভত্গন। 
লাঞ্না সহ্য করিতে পারি না, তাহারা বলিবে, আবুতাগেব 
সুস্থ সবল অবস্থায় ইস্লাগ ধর্ম গ্রহণ করে নাই, জীবনের 
অন্তিমকালে মৃত্যুতয়ে ভীত হইয়! নবধর্্ম গ্রহণ করিয়াছে 
অতএব আর তুমি ইস্লাসধগ্ম গ্রহণ করিভে অনুরোধ করিও 
মা। হজরত বলিলেন, পিতৃব্য ! আপনি আমাকে অপত্য- 
নির্বিশেষে বহু কফ্টে লালন পণজন করিয'ছেন । অ+টশৈশব 
আমার এতি কত স্পেহ, কত মমতা, কত খত, কতই দাধাধ্য 
করিয়াছেন, আজীবন যে খণজালে আবদ্ধ আছি, তাহার কিছু, 
মাত্র পরিশৌধ করিতে পারিলীম না । এক্ষণে এ জীবনের 
অন্তিকালে যদি একটিবার মাত্র ইস্পাম ধর্শের মুল মন্ত্র 
“কলেমা ) অকপ্টচিত্তে ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করেন, তাহা 
'হইলে আল্লাহর নিকট আপনার পাপ মার্ছনার অন্য প্রার্থনা! 
করিতে পারিব। 

হজ্রতের মধুরতাময় উপদেশ-বাক্যে আবুতালেবের চিত্ত 
ধর্সের দিকে আকৃষ্ট হুইল । পিপাপিত চাঁতকের স্চায় ইস্‌- 
বামধর্শের লামামৃত পালের অন্থ অস্থির হইয়া পড়িেন। 
পরকালের অনন্ত শাসনের ভয়ে ভীত হইয়া, পথিত্র ইসুাম 
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পাপীপািপাপীপপাপাাপাপশান পালিত সমাপনি বন পাপন এ পাশাপাশি পাশপাশি 


মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, দাঞাছে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইযোন। 
আাবুতালেবকে পবিত্র ইস্গ্লাম ধর্মে দীঙ্গিত করিয়া, হজরত 
ভাপার আনন্দপাগরে নিমগ্ন হইলেন । তদর্শনে আল্লাহ 
হজরতকে দৈধবাধীতে পন্বোধন করিয়া বলিগেন, হে প্রিরধদ্ধু 
মোহাম্মদ! আমি আবুতালেবের দ্বার! মহামন্ত্ কলেখ। উচ্চারণ 
করাইয়া তোমাকে অধীম আনন্দে উৎ্যুদ্ধ করিয়াছি । তুমি 
কাহারও পথপ্রদর্শক নহ। জগতে আমিই একমাত্র অঙ্গথ 
প্রাদশকি. আমার সহায ও অনুগ্রহ বাতীত কেহই কোন কার্য 
সম্পন্ন করিতে পারে লাঁ। কুপথগাঁমী মানবের শস্তারে জান” 
ধর্মের বিমগজ্যেতিঃ গ্রাদান কৰিযা সৎপথে আময়ন করিতে 
আাহাষ্য করিয়া থাকি । আমিই উত্তাগ-তরঙ্গ-বিখুধ আপার 
সমুদ্রে মঞ্রগ্রায় তরণীর কাগারীরাপে যুমুঘূ্ মানবের জীবন রা 
করিয়। থাকি । আমিই মুহুর্তেই অতথম্পর্ণী বারিধিকে গগন” 
ভেদ পর্বতে এবং সিংহ ব্যাত্র-সমাকুজ বিজন বনকে সৌধমাগায় 
স্থশোভিত মানব কোলাহল পুর্ণ বিশাল নগরীতে পরিণত 
করিতে পারি। জগতের সমগ্র কার্ধ্য আমারই আজ্ঞা ও ইচ্ছায় 
সংগটিত হইয়া থাকে | আমার আজ্ঞা বা ইচ্ছা না হইলে 
মাত চেষ্টায় কাহারও উদেন্ঠ সফল হয় ন। 

অনন্তর হজরতের লিকট আল্লাহর আদেশ বাক্য (খায়েত) 
অবতীর্ণ হই (তফ্সির হোসেন ) "ভুমি যাহাকে পেহের 
মহিত পঙ্গথ প্রদর্শন করিয়া থাক, গে অপ এধলদ্ন করে 
না। কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান আগ্লাহ যাহাকে সত্পথ প্রদর্শন 


৪ হগরত আলীর জীধদী। 


করান। সেই সঙ্পথ অবলম্বন ঝারে। তিনি সঙ্গথগামী দিগের 
বিঘয় উওমরূপে অবগত আছেন 1৮ 

হজরত আবুল ফেজা, ধর্ণলা কারিযাঞছেন যে, আাবুতালেৰ 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া] ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন এধং 
আব্যাস তাহার মুমূর্যাবন্থায় শিয়রে বসিয়া পবিত্র, কঙ্গোমা 
উচ্চারণ করিতে গুনিয়াছিলেন। হজরত আববাগের দিক 
এই শুভ সংবাদ গুনিয়! যাঁর-পর-নাই সুখী হইলেন। পরাস্ত 
গুজনীয় পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাঁদে শোঁকে দুঃখে বিহ্বল হইয়1 
বাকের ম্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং আল্লাহর নিকট 
তীহার- আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত ও পাপ মার্জনার জন্য কাতর" 
বাক্যে প্রার্থনা করিলেদ। আবুতাঘেবের মুড্যুতে হজরত 
বছছদিন পর্য্যন্ত শোক-সন্তগহৃদযে কালযাঁপল করিয়াছিলেন। 
€য্যতু, হজরত অতি শৈশবকাদ হইতে তাহার পাতিণয়ী যত ও 
গেছে প্রতিপাঁলিত হইয়াছিলেন এং বয়োগ্রাণ্ড হইয়। তাঁহাঁরই 
জানুগ্রহে শর্জগণের এরবল গুকোপ হইতে নিরাপদ ও নিণ্চিন্ত 
থাঁকিতেন | হজরতকে কোরেশ শত্রুর করাল কবগ হইতে রন্গা 
করিতে তাহাকে বিবিধ কষ ও লাগথনা ভোগ করিতে হইয়াঁছে। 
কোরেশগণের অসীম উৎপীড়নে নিগীড়িত হইয়া আঁধুতালেব 
করেকরখসর যাবৎ অনিগ্রায়, অনশনে, হজরতসহ অশেষ হন্ত্রণা 
[হ্রাগ করতঃ বন্দীতাবে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন ঈদৃশ হিতা- 
কাজা পিতৃস্থানীয় প্রিয়তম জ্যেষ্ঠতাতের বিয়োগ-বিরহে হজরত 
দিজাস্ত শোর্লাকুণ হইয়া নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহর 





হ্দরত আলীর জীবনী ৪১ 


পপ এপি ৯ পতি এপ্স শী ৯ পিপি? ০০ সিট পপ 


উপাসনার শি থাকিতে এবং পিতৃব্যের আত্মার সদগার্থে 
সককণবাঁক্ো মুজিদাতার নিকট প্রার্থনা] করিতেন । 

মহাবীর হজরত আঙী (কঃ) পরমারাধ্য পিতার মৃত্যুতে 
শোকে, দুঃখে এবং মনস্তাপে নিতান্ত আধীর হইয়। পড়িলেন। 
অনন্ত শোকোচ্ছধাসে তাহার হুদয়তন্ত্রী ছি্নগ্রাষ হইযা পড়িল। 
অবশেষে শোক-সন্তপু-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে মৃতদেহের 
সৎকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন | অনন্তর শব- 
থেহ দ্বীত্যানুযায়ী ধৌত ও সান করাইয়। এবং আতর, কপূর, 
চন্গন প্রভৃতি স্গন্ধি দ্ধ্যে হ্ৃবাসিত নববন্তা পরিধান করাইয় 
সমবেত কোরেশগণলহ সমাধি স্থানে শ্বদেহ আনয়ন করিলেন 
এবং পবিভ্রভাবে মহাপমারোহে দগাধিস্থ করিয়া সকলে আপন 
আপন আয়ে গ্রত্যাগত হইলেন হজরত আলীর বয়ঃব্লেম 
যখন তেইম্। বগুমর মীত্র সেই অময় তবুতালেবের মৃত্যু হয়। 
তিনি পরম রাপবান্‌ পুরুষ ছিলেন। তীহার দেহকান্তি ও 
আঙ্গসৌষ্ঠৰ অতীব গ্রীতিগ্রদ ও নয়নানন্দদায়ক ছিল মিষ্ট" 
ভাষিতা ও পরলতাগুণে ভিনি সর্বসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
অধিকারী হইয়াছিলেন দয়া, দক্ষিণা, যৌজস্থ, পরোপ* 
ফারিতা, বিনয়) উদারতা, সত্যবাদিতা গুভৃতি অনৃগ্ডণসমূহে 
তিনি ভুখিত ছিলেন উহার পরঘোকগমনের পর রতি 
বধারেশগণ হঞ্জরত ও আলীর প্রতি গ্রধল শত্রুতা আরস্ত 
করিল। পরম আরবকেশরী শীরচুচামণি আলী (কঃ) কারার 
্থায়ার ম্ায় হজরতের অনুবন্ী থাকিয়া অনমীম সাহস ও বীরত্বের 


৪২ হজরত আলীর জীধনী 


সপসাসামা 
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অহিত নিজ বর্তব্য পালন করিতে শাগিলেন এবং কখন কখন 
শৃগয়ার্থে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ কবিরা মুগয়ালক পণ্ড লানিক়া 
হজরতের নিকট উপস্থিত কপ্িতেন | 





হজরত আলী কর্তৃক দৈত্যবন্ধন। 


অমিততেজা বীরবর আদ্দী (কঃ) অসীম গাহপে নির্ভয়” 
চিন্তে আরবদেশের পর্ণবত, প্রান্তর। ভরণা, গহাঁরণ্োে মৃগয়) 
করিতে লাগিলেন। তাহার শৌরয্য, বীর্য ও পদ্ভরে ধরণী 
বিকম্পিত হইতে লাগিল । তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিছো সিংহ, 
ব্যা্ ইত্যাদি অরণাধিহারীশাপদকুল তাহার ভীতিপ্রদ তেজোগয় 
মুর্তী অবলোকনে প্রাণভয়ে গিরিগহবরে আশ্রায়। খইত। 
কেহ বা উদ্দপ্বাসে যোজঘপথ অতিক্রম করিয়া আপমাকে মিরা 
পদ বিবেচন! করিত। এরাকনিবানী জনৈক মহাত্থা গ্রণীত 
ইতিহাসপাঁঠে অবগাত হওয়া থায় যে, একদা হজবত আজী 
মৃগয়ার্থে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্লাসম্তকঙ্গেবরে 
উদ্ভানপ্থ এক খঞ্ডরক্ষমুগে বিশ্রাম-মীমসে উপবিষ্ট হন, কিন্ত 
গুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া, খর আহরণার্থ বুদ্ধিরে আরো 
হুণ করিতে আরম্ভ করেন। বৃক্ষে উঠিতে উঠিতে উদ্ধরদিকে 
দৃষ্টিপাত করত; দেখিতে গাইলেন কতিপয় জোক বৃষ্ষে 
শানেহ%ধ করিয়া খজ্ভুর ভক্ষণ করিতেছে । তখন তিল্গি 
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র্োগাধোত্তেজিত-্ঘরে তাহাদিগকে বলিঃগন, রে পরস্বাগহরণকারী 
ছুরাত্মাগণ। উগ্ভানস্বামীর বিনা আদেশে অপহরণ করিয খু 
ভক্ষণে গাঁপ উদর পূর্ণ করিতেছিস্‌। শুধশ্ীচারী পাপাত্মীগণ 
দুর হ'। তাহারা হজরত আলীর বজ্জনাদসম কঠোরবাক্যে ভীত 
হইয়া সত্বর পাইয়া গেল কিন্তু একজন দুরাত্বা বৃদ্ধ যেন 
আত্মগর্ধে গবিবত হইয়া! হজরত আঁদীকে বলিল, মানবতনয় 
ওরে বালক | কাহার সঙ্গে এমন আখ্বাস্তপিতা ও ছূর্ববাক্য প্রয়োগ 
করিতেছিস জানিস? আমরা দৈত্যবংশীধ মহাপরাক্রমশীলী 
জিনসন্প্রধায় বহুকাল যাবৎ এই উদ্ভানের ফলমুলাদি ভক্ষণ 
করিয়া উদয পূর্ণ করিযা থাকি; আজ কি না তোর ন্যায় ক্গীণ- 
দুর্বগ মানবভয়ে ব্যাধবিতাড়িত শশকের শ্যায় পলায়ন করিব ? 
বীরকেশরী আলী (কঃ) রক্তজবারাগরপ্রিত লোঢনে রীরদর্পে 
উত্তেজিতকণে বলিলেন রে দৈত্যাধম ! এত স্পর্ধা কেন? 
মাঁমব বলিয়া কি হীনব্গ কাপুরুষ বিবেচন। করিয়াছিদ্? শীঘ্রই 
তোর গর্ব খর্ব করিয়া দিতেছি ইত্যবসরে ছুরাত্বা দৈত্য 
সহসা নিজ ভীষণ মুক্তি ধারণ করিষা| হস্ত বিস্তার পুর্ববক আলীকে 
আজিষণ করিতে উদ্ভত হইগ। মহাবীর আলী ক্ষিগ্রতাঁর সহিভ 
এফগাছি গত। ছি করিয়া তাহাতে (এসম্‌) মন্ত্র পাঠ করিয়! 
খুকার করিলেন এনং পদাঘাতে উত্তেজিত দৈত্যকে তূতলশায়ী 
করিয়া মন্ত্সাধিত লতাপাশে দৃটকূপে বন্ধন করিলেন দৈত্য 
বন্ধন-ঘন্ত্রণায় অস্থির হুইযা বিনীত্ভারে কাতরকণ্ে প্রার্থনা 
করিল, হে বালক। আমার কর-বন্ধন মোচন করেয়।'দাও 1, 


৪৪ হজরত আলীর জাধন!। 


আমি এ দারুণ যন ্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি। হুরত আলী 
€ধীরুষ বনে কহিলেন, কবে পাপাত্া ইহাই তোর শ্বকৃত 
পাঁপের সমুচিত গুতিফল । ইহাই তোর আতখাগরিগা পোঁগের 
মহৌষধ । এই বন্ধন-অন্ত্রণা তোর পুর্ববকৃত অপরাধের পুরস্কার । 
কিছুকাজ এই ছুপিবার কষ্ট ভোগ করিষ|! কৃতাপরাধের প্রায়” 
শ্চিন্ত কর্‌। এই মধুমিআিত বাকাবাঁণে দৈভ্যপাজকে আপ্নীয়িত 
করিয়া বীরবর আলী আগ্থাত্র গমন করিল 

কোরেশগরণ হজরতের সহিত পুনঃ পুনঃ ধর্মযুঙ্গে' পরাজিত 
হইয়া সকলে ইস্লীমধর্ম হণ করিগ 1 মন্ধা নগরের সর্বধপ্রই 
হুজরতের বিউর্য-পতাঁকা উডটীয়গান হওয়ায় নগর লোক 
সমুহ দলে দুলে উপস্থিত হইয়া হজরতের ,নিকট ইউম্লাম ধর্টে 
দীক্ষিত হইতে লাগিল । 

এদ্রিকে অগণিত দাঁনব-সপ্গ্রদায় মক নগরে উপস্থিত হইয়া 
সাগ্রহে ও ভর্ভিপূর্ণ হৃদয়ে ইস্লাম ধর্ঘম অথন্বম করিতে 
লাগিল । কতিপয় দৈত্য ইপৃ্াম ধর্শা গ্রহণ কঙিয়া ইস্লামীয় 
ধীতিনীতি, কর্তব্য কার্ধ্য প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হতারতের 
নিকট শিক্ষা করিতে জাগিল। অনন্তর এক বৃদ্ধ টৈত্য 
হুজয়তেন সম্মুখীন হইয়া কৃতা্্সিপুটে নিবেদন করিক্গ, হে 
দয়াশীল মহাণ্বা প্রেরিত পুরুষ | কপাপুর্বক অধীনকে এই 
অশেষ যন্ত্রণাস্পরদ কর-বন্ধন মোচন করিয়া! অধীগরকে এই নরক 
যনত্রণা' হইতে। মুক্তি প্রদানের আজ। করুন| আর এ কিন 
খ্র্তাবন্ান দহ করিতে পারিতেছি না । ইচ্ছা হইতেছে, আতা 
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প্পাশপপপপসিশাপিশিপিশীা 








হত্যা করিয়া এই ছুরনিবার জ্বালা-যনত্রণার অবসান করি।' হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) বৃদ্ধ দৈত্যের কাতর প্রার্থনায় নিতান্ত দুঃখিত 
হুইয়! হজরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাজি) দৈত্যের কর-বহ্ধন। 
মোচন করিতে আদেশ করিলেন । আবুবকর সিদ্দিক হজরতের 
অমুজ্ঞাপ্রমে দৈত্যকে বন্ধীন যুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষটীঘ ব্রতী 
হুইঞ্েন। কিন্তু তাহার শত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কোন প্রকারেই 
কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । পরিশেষে হজরতের আঁদেশী- 
নুযায়ী ওমরফারখ (রাঃ) উসমানগণি (রাজি; ) বন্ধন মোচ- 
মার্থে বছ গগায়াপ ও উপায় অবলম্বন করিয়া বিফপমনোরথ 
হইলেন । এ জগতাশ্বন্ধন ছেদন জন্থা বীরবর খালেদও যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়া! সফল্গত| শীত করিতে পারিলেন না। তদর্শলে 
হজরত নিতান্ত বিশ্মিত ও ব্যথিত হুইযা পড়িলেন। দৈত্যবর 
হতাশ হইয়া বান্পবিগলিত নেত্র কাঁঙরকণ্টে বলিল, হজরত | , 
আমার আর কৰশ্বন্ধান মোঁচণ আশা! বিফল। ইহাই এ 
হতভাগার খাদৃষ্টগিপির অখগ্রনীয় বিধান। সুতরাং ইহা 
দৈধনিরধবন্ধা মিয়তি-লিখল ! এ ছুর্গতি নিবারণ হইবার কোন 
উপায় লাই) এভার্শনে হজরত রিল্ময়বিহ্বলচিতে বক্ণার্ 
হাদায়ে বলিলেন, হে বৃদ্ধ | কোন্‌ কঠিনহদয় নির্দয়পুরুষ তোমার 
ফরে এই ছুশ্ছেঘ কঠিন বন্ধন করিয়াছে যে, সেই বক্সন ছিন্ন 
করিতে শত শত বীরপুরুধ, য্থাসাধা চেষ্টা করিয়া অক্ষম, 
হইয়া! গড়িশ | 

বৃদ্ধ বলিগ, হচ্সরত | একদা] উদ্ভাপস্থিত এক খঙ্ঘুর বৃঙ্গে- 
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আরোহণ" করিয়! গির্ভয়টিত্তে আমি খর ভক্ষণ করিতে” 
ছিলাম, ইত্যবসরে এক বীরকেধারী বাঁক তথায় উপস্থিত 
হুইযা আমাকে বীরদর্পে ত্র ভক্ষণ করিতে নিষেধ কমিহা। 
আমার কুমতি ঘটিল, আত্মাহক্কানে উদাত্ত হইয়! উপেক্ষিত টিতে 
তাহার বাক্যে কর্ণপাত করিলাম না) ধরং ভীতিব্যঞ্জক পে 
তাঁহার গতি কতিপয কঢবাক্য প্রয়োগ করিলাম। সেই 
বীরকেশ্রী আহত সিংহের ম্যায় গর্জন করিয়। ব্জপম এক 
কঠিন যুষ্টাঘাতে আমাকে ভূতলশীয়ী করিল, এবং পাপের 
প্রতিফলম্বরূগ আব্গুর্তীষ দৃটরূপে আমার কর বন্ধান করতঃ 
বীরপ্দবিক্ষেপে শস্ান কর্ম এই ওাকরে বৃদ্ধা আনু 
পুর্ববিক নিজের ছুর্দিশীর বিষয় বিবৃত করিতে করিতে ছুঃখে, 
অনুতাপে বর্ষা-বিগলিত বারিদের গ্যায় অশ্রত্র্ণ করিতে 
লাঁগিল। তাহার বিলাপধবনি সপ্তত আকাশ ভেদ করিয়! 
উঠিতে জাগিল। এমন সময়ে হঠাৎ হজরত আঁলী (কঃ) 
শাণিত করবাল ধারণ করিয়। বীরবেশে তথায় উপস্থিত 
হুইলেন। বৃদ্ধ দৈত্য অকস্মাৎ কৃতান্তম্বরূপ তাহার পূরধবগরিটিত 
ভয়াবহ হৃদকপ্প যুক্তি অবলোকমে আতঙ্কে গ্রাণভয়ে বিবাট 
টী্কার করতঃ উদবত্েরস্তায় খা, &” বদলাতে বলিতে গুর্চি 
শুইয়া ভূতলে পতিত হইল গহসা বৃদ্ধের এ অভিনব দুর্দশা 
দেখিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইবেন অনস্তর বহুকফেট 
'দৈত্যের মুনা অপমোদন করা হইল বৃ সংজ্ঞা গা করিয়ী' 
হুজরত আলীর পদতলে লুষ্টিত হইয়া সবিনয়ে কাতরক্ে ক্ষমা 


সত তি 
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ভিন্মী করিতে লাঁগিল। ভআাঙগী তাহার কাতরতা ও "বিনীত 
াথনিয় নিতান্ত হুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়' অক্ঞিন্বে তণ্হার 
ধর-বঙ্গন মোঁচন করিয| দিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া বলিখেন। 
হে দৈত্যগণ | তোমরা ইস্গাম ধর্ম গ্রাহণ কধিয়া আমাদের 
পহিত অভেদাতা হইয়াছ তোমাদের সহিত আঁগাদের আর 
কিছুমান্র ভেদ নাই। ইস্লামধর্্মাবলন্থী যে কোন ব্যক্তি 
এক গ্রাণ ও এক মাতার গর্ভজাত সহোদর ম্বরূপ। এই 
প্রকারে আলী (কঃ) স্সেহময় মধুর বাক্যে দৈতাগ্ণকে সন্তুষ্ট 
করিয়া! তথা হইতে প্রস্থান কৰিলেন। 


. 











হজরত আলীর সহিত 
আবুজেহেলের যুদ্ধ 


ধার্দিক গ্রবর হজরত ওমর ফাঁরুখ (রাঁজিঃ) ইস্লাম ধর্দা 
গ্রহণ ক্দিয়! প্রেরিতপুরুয গোহাম্মনকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করি” 
খোম। মহাত্বাম | এক্ষণে ইস্লীম ধর্্মীবলক্ধী লোকের সংখ্যা কত ? 
হজরত বঙিহেন, তোমাকে লইয়া অন্ত একচস্টিশ ব্যক্তি ইস্লাম 
ধর্মে দীক্ষিত হইল। ওমর (রাজিঃ) পুনরায় আবেদন 
করিলেন, আপনারা! কোন অময়ে কিরূপ ভাবে আল্লাহর উপা- 
স্াযন্ত্তী হন? হজরত বলিলেন, আমরা আল্লাহর আদেশ” 
পারে দিবারা্র মধ্যে নিরপিত পঞ্চবার বিধর্ীগণের ভয়ে সংগো 
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স্পনে আল্লাহর উপাসনায় নিয়োজিত থাকি ওমর মিধেদন 
করিেন, হজরত! আপনি সর্বনিযস্তা বরঙ্গাগুগতি অধিতীয় 
নিরাকার ঈশরের প্রেরিতপুরুষ, অধর্শাঢারী পাপাতা বি 
কাফেরের ভয়ে ভীত হইয়! সংগোপনে উপাসন] ধরিবেন ? 
তাহার! সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া লিজ শ্ত্িকর্তীকে বিশ্মৃত 
হইয়া পাপের প্রশ্রয় গ্রহণ পুর্বনক জড়ময় প্রস্তার পুত্বলিকার 
আরাধনা, অর্চনা প্রাকাশ্যভাবে সম্পন্ন করিতে সঙ্জুচিত হয় 
না; আ'র আমরা অর্ধধ ভূবনের অধীশ্বর সর্বময় আল্লাহ্‌র 
অর্চনা, উপাসনা গোপনে সম্পাদন করিব? হজব্ত | বড়ই 
লজ্জা ও দুঃখেব বিষয়, সত্যের জ্যেশতির্শায় পথে বিচরণ করিতে 
--দনাতন অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা গোপনে করিতে হইবে ? 
আঁমর। কি এতই হীনবীর্য্য । আমাদের বাৃতে ক্ষি আসি ধারণের 
ক্ষমত] নাই ? অগ্ প্রকাশ্যভাবে উপাসন! কার্য সমাপ্ত করিব । 
সকলে নির্ভয় অন্তরে অগ্রসর হউন, অগ্ঠই কাঁবা মনরে প্রকান্ঠ 
ভাবে আল্লাহর উপাসনা করা হুইবে। যে বিধর্মী নারকী 
আমাদের এই ধর্ম্ানুষ্ঠানে বাধা প্রদান কষে, বিপ্টয় জামিন 
বেন, ওমরের এই কোঁযমুভ্ত অপি তাহার পাপ শোগিতে 
রঞ্জিত হইবে ইহলোকে কোন্‌ হততংগ্ের জঁশ্বন ভদারাস্ত 
হইয়াছে যে, আমার শীগিত অস্ত্রের সম্মুখবর্তী হইতে সাহসী 
হইবে? এই বলিয়া ওমর (রাঃ) অসীম সাহস পহকারে হখরতের 
গরিত কৃরবামল ধারণ পুর্ধ্বক, বহিগর্ত হইলেন | াঁমে হজরত 
হামজা, দক্ষিণে হজরত আবুবকর সিদ্দিক, সগ্মুখে ছজযুত আগ, 
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ও সম্মুখে সর্ধধাথ্ে যুক্ত অসিহন্তে ওমর নক্ষত্রবেগ্রিত চন্দ্রের 
স্যয় চক্র'ক"রে হজরতকে পরিবেউন করিষ' ধর্মীয় কাব)" 
মন্দিরের দিকে উপাসনা উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন এবং 
অনতিবিদম্বে সকলেই কাবা মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন । 
আবুজেহেশ এবং প্রধান প্রধান কোরেশগণ কাব নিকেতনের 
অন্তভৃক্তি এদমাইন নাঁমক গৃহে সকলে দলবদ্ধ হইয়। 
হতরতকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছিল। দুর হইতে 
ধর্দোৎসাহী ওমগকে লক্গ্য করিয়া আবুজেহেগ উপহাস সহকারে 
কহিল, কৈ ওমর মোহাম্মদের মন্তক কৈ? তুমি তাহার মস্তক 
আনিতে দিয়া শিজ মত্ত উপহার দিযা আঁখিলে ? তাহাকে 
হত্য। করিতে গিয়া! নিজেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে ? 

হজরত ওমর বজনিনাদিত গস্তীরশ্ধরে বলিলেন, যে বাক্তি 
আমার প্রকৃতি সম্যক অবগত আছে, সে সাবধানে আমার 
সহিত কথা! কহিবে ; আর যে ব্যক্তি জীবনে কখনও আমাকে 
'চিনিধার অবধর গাঁয় নাই, গে উত্তমবপে জামাকে চিনিয়া 
লাউক। আমি অধর্নাডারী ইল্লা মবিধেধী পাপা নরাধম- 
গণের গক্ষে দপাল কুতান্তম্ববগ খেতাব-পুজ মর । আমি 
প্রভু মোহাম্মাদের ভীচরণে মস্তক, এমল কি, আতা প্রাণ সগর্পণ 
ধারিয়াছি এবং তৌমাদিগকেও অনুরোধ করিতেছি, তোমরা! 
ভীহার আদেশ শিরোধার্্য করিয়া ইস্নাম ধর্ম গ্রহণে কৃতার্থ 
হও। নতুবা এই সতী তরধারী দ্বার তোমাদের দেহ হুইতে 
মস্তক ছিগন করিয়া কৃতান্তালবে প্রেরগ করিব। আরব দেশ 
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হইতে গৌত্তলিকের অস্তিত্ব আজ চির গোপ করিব। ইস্পাম 
ধর্োর বিমল জ্যোতিতে সমগ্র আরব জ্যোতির্ময় করিব 

ওমরের এই প্রকার বীরত্বসূচক তেজোময় বাক্যে কোরেশ 
ও বিধল্মিগণ ভীত ও স্তত্তিত হইয়া পড়ি | অনেকে শ্বধর্্ 
রক্ষায় নিরাশ হইয়া প্রাণভয়ে ্রুত পদে পলায়ন করিল; কেহ 
কেহ আত্ম-গৌরব রক্ষার্থে সাহসে ভর করিয়া ওমরের সশুখ- 
বর্তী হইয়1 জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও কি" মোহাম্মদের গ্রাচারিত 
নবধর্ণো দীক্ষিত হইয়াছেন? ওমর মুক্তকণে বলিলেন, হা, 
আমিও সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। ধর্মপরায়ণ ওমরের 
ধর্মোত্েজক বাক্যে বিধন্মিগণ বিশ্বায়বিহ্বগচিত্তে পরস্পর বলিতে 
লাগিগ, হায়! হায়! এ ব্যক্তি আজ যৌহান্মদ্রের মস্তুক 
ছেদন করিতে গিয়া নিজের মস্তক তাহার চরণতলে আর্পন 
করিল। কণ্গ) যাহার জীবন-প্রদীপ নির্ববাণ করিতে গ্রাতিজ্বী- 
বদ্ধ হইযা মৃতীক্ষণ অসি করে ধারণ পুর্ববক কৃতান্ত সম মহাতেজে 
সগর্বেধ গমন করিল, আঁজ তাহারই কুহকে, তাহারই মায়ায় 
তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে সমুজে নির্মল 
করিতে উদ্ধত | কাল যে ব্যক্ি আমাদের চিরশক্রকে নিহত 
করিব বঙলগিয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, আঁঞ্র সেই ব্যক্তি চিরশক্রের 
পরম মিত্র হইয়া আমাদের জীবনবৈরী হইল! হায় রে! 
কালস্ত স্টিল! গতি! তুমি কোন্‌ সময়ে কিরূপভাঁবে কোন্‌ 
পথ অবলম্বন কর, তাহা অপরিণামদর্শী মানবের হ্বায়লম করা 
স্থকঠিন 1 যাহা হউক, আমরাও অরিকুপ নিধন করিতে প্রাণ- 
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পণ চেষ্টা করিব। মোহাম্মদ ও তাহার দলস্থ ব্যক্তিগ্রণকে 
বিন্যট না! করিলে আমাদের ধর্ম, এন কি, জীবন পর্য্যন্ত রক্মা 
হওয়া নিতীস্ত অসম্ভব । 

€কোঁরেশ কাঁফেরগণ এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হজরত 
'ওমরকে শর্ববপ্রথমে আক্রমণ করিল । হজরত ওমরও শত্রুর 
গন্মুখীন হইয়া তুমুগ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন! বীরবর আর্লী 
বিধপ্মগিণের এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে রোষ-বিহবল সিংহের গ্যায় 
গ্রগনঙ্দৌো নিনাদে দিশাগুল্‌ প্রতিধবনিত করিয়া সশক্স্ে লক্ষ 
প্রদান পূর্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। অকশ্মাৎ মৃগপালে 
পতিত শার্দুলের স্থা বীরকেশরী আলী বিধ্মী দলে প্রবেশ 
ক্রিয়া, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ও আন্ত্রাধাতে যাহাকে যাহাতে 
স্থযোগ পাইলেন, যণাঁলষে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । আঁলীব 
বীরত্বে ও রণনৈপুণ্যে বিধল্মিগণ গ্রলয়জ্ঞানে উর্দাখীসে রণক্ষেত্র 
ত্যাগ করিযা প্রস্থান করিতে লাগিল। হজরত হামজা'ও 
ওমরের পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া শত্কুল নিহত করিতেছিলেন । 
যখন হজরত আলী বহুক্মণ অমিততেজে যুদ্ধ করিয়া হজরত 
ধমরের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন, তৎ্কালে অমিতপরাক্রম- 
শাঙ্গী এক বিধন্মী যোদ্ধাব সহিত ওমর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। 
বিধর্মী পুরুষ অকশ্থাৎ গ্রপয়ের কৃতাস্তর সদৃশ মহাবীর আলীকে 
দর্শন করিযা সভয়ে পলায়নোদাত হইয়াও ওমরের তীক্ষদৃষ্টি 
ও শাণিত অস্ত্রের করীল কধন হুইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে 
পানিল লা। ওমর দ্িগ্রহত্তে তাহাকে সজোরে ছঁতলশায়ী 
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করিয়া ভাহার বক্ষোপরি উপবেশন পুর্ধবক তাহার নয়নকোটিরে 
অনুলী প্রাবেশ করাইয়া দিলেন পরাজিত আহত সৈনিক 
দারণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, “রক্ষা কর”? প্রক্মা বর» থলিয়। 
আর্তনাদ করিয়! উঠিল এবং বু কাতর ক্রন্দন ও কাকুতি মিনতি 
করিয়া কোন প্রকারে ওমরের হু্য হইতে মুক্তি গাঁভ করিয়া 
ব্যাত্রভাড়িত মৃগের শ্যায় উর্দীশীদে কোরেশগণ সহ পলায়ন 
করিল । বিধন্মিগণের সহিত সমরে জগ্নগাভ করিয়া আনন্দ 
প্রফুল্ল চিত্তে কাঁবামনিরে প্রবেশ করিলেন । হজরত মৌসহাশ্া 
(দঃ) চল্লিশ জন সাহাবা (সহচর বন্ধু) সহ মণ্দির মধ্যে 
উচ্চঃম্বরে আল্লাহর উপাসনা (নামাজ) সমাধা! করিলেন। 
সেই দিন হইতে নির্বপিত আল্লাহর আদিষ্ট অহনিশ পঞ্চবার 
উপাসনা আর গোপনভাবে রহিল না ইস্লাগ গৌ্বর্ধি 
পাপতিমির বিদঘট করিয়া পুর্ণ জ্যোতিতে বিকশিত হইল । 
বিঞ্রোহীদলকে দমন করিবার জগ্ঠ হজরত হামজা] (রাজি ), 
ওমর ফাঁরুখ ও হজরত আগী,( কঃ) এই বীরত্রয় বর্ধীপরিকর 
হইযেন। মোঁপলেমগণের সাহস উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতে 
লাগিল। কিন্তু তাহীতেও কোরেশগণের অত্যাচার ও শত্রংতার 
লাঘব না! হইয়া, ক্রমশই বৃদ্ধি গাইতে লামিল। তাহার? 
নান! প্রকারে মুসপমানদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিল । 
কৌন মুদলমাঁনকে নিন্নাশ্রয়তাবে একাকী পথে গ্রাস্তরে পাইলে 
বিধন্মিগণ তাহাকে পানাপ্রকারে লাঞ্ছনা ও গুরুতররূপে 
হার কছিতে আস্ত করে। ধর্মপ্রাণ মসলমানগণ মিদারণ 
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প্রহার ও অব্যক্ব্য লাঞ্ান! সহ করিয়া প্রাণপণ যত্ে নিজ নিজ 
কর্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ধান্মিকগুবর হজরত 
বেগাঁল পাঁধাণহ্ৃদয় উন্মিষার কঠোর কণ্টকাধাত অল্লানবদনে 
সহ করিয়া অবিচজিত অন্তরে নিজ ধর্মা রক্ষা করিয়াছিলেন । 
বিধম্মিগণের অত্যাচারভয়ে কেহই গৃহের বাহির হুইতে পারিত 
না। হাটে বাঞ্জারে কোন মুসলমানকে দেখিতে পাইলে 
কোরেশগণ তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্না 
কর্িত। অবশেষে হঙ্গরতের সহচর পাহাবাগণ ক্রমে ক্রমে 
মক্কা পরিত্যাগ করিয়া, গুপ্তভাবে মদিনায় পলায়ন করিতে 
আগিলেন। 








হজরত আলীর মদ্দিন। গমন । 


দুরাত্মা কোরেশগণ মুসলমানদিগের গ্রতি নাঁনারপ 
অত্যাচার করিযা পরিশেষে সকলে মিলিত হুইয়! সঙ্কল্প করিল 
যে, যিনি সর্বশক্তিমান অদিতীয় আল্লাহর অর্চনা উপাসনার 
জন্য নগরে নগরে এঢার করিয়। বেড়াইতেছেন, যিনি সমগ্র 
মোস্ঘেম দলের অধিনায়ক ) যিনি গৌতলিক শক্ত মানবগণকে 
ধর্মের জ্যোতিণ্দয় আলোক প্রদ্শ্ন করাইয়া ইস্লাম ধর্দে 
দীক্ষিত করিতেছেন, তাহীকেই, শমন*লরনে পাঠাইতে পারিলেই 
মাস্লেমগণ নায়কবিহীন হইয়া ছিম্স ভিন্ন হইয়া পড়িবে, 
আমাদেরও উদ্দেশ্য দত হইবে ও সকল বিষয়ে নিরাপর্দ হইব । 


রর হত আলীর জীবনী 





পাশপাশি 


অনস্তর কৌরেশগণ হজরতের বিনাশ সাধনে প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতে লাগিল নিশাকালে শিক্জিতাবস্থায় হজরতের' 
শিরশ্ছেদন করিবে বলিয়া, গুগুভাবে ষড়যন্ত্র হইতেছিলা এই 
ভীষণ যড়যন্ত্ের প্রধান গ্রতিপোষক আবুজেহেল। আবুলহাব, 
ওন্সিয়া। নর্জর ও ওকব প্রভৃতি কতিপয় ছুকনাত্া কোরেশ 
পাপাশয় । সেই রাত্রিতে আল্লাহর আদেশে স্বর্গীয় দু 
জেরাইল ( আঁলঃ ) হজধতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেম, 
তুমি অন্যই রাজ্রিকালে মন্কা নগর হইতে মর্দিনাষ প্রস্থান কর। 
তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পাপাতা! আবুজেহেন ও কোরেশ- 
গণ গু পরামর্শ করিতেছে অতএব নিজ শখ্যায় আলীকে 
শায়িত করিয়! অবিলম্বে আবুবন্ধরসহ শীঘ্র শীঘ্র এম্থান হইতে 
প্রস্থান কর। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইহা জ্ঞাত হইয়! আপন 
শয়নাগ্বার পরিত্যাগ করিয়া! আবুবরকে সঙ্গে লইয়া গরস্থুর 
অধ্যে প্রবেশ করিলেন। হ্জরতআালী করমু অজ হজয়তের 
আজ্ঞানুসারে অক্ুতোভয়ে তাহার শয্যায় শয়ন করিয়। 
রছিলেন। হজরতের প্রয়াণের কিছুক্ষণ পরে, ছুরাখা। আবুজেহেল 
কোরেশগণ সমভিব্যাহারে তীহার গৃহ্ঘায়ে উপস্থিত হইয়া! 
চতুদ্দিক পরিবেধ্টন করিল। শ্য়নাগার হইতে হজরতকে বন্দী- 
ভাবে লইয়া! যাইবে এবং প্রকাশ্য স্থলে পর্বজন সমক্ষে তাহার 
শিরশ্ছেদন করিয়। ইস্লাম ধর্ম্মার্থু ব্যক্িগণের অন্তরে ভীতি, 
উৎপাদন করা হইবে, এইরূপ সঙ্বলন জাটিতে আাগিল অনন্তর 
পাপাচারী নরহস্তাভিলাষী দন্যবৃন্দ স্দবলে মহোৎ্সাছে 
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হজ্রতের পবিব্রাগারে প্রবেশ করিল এবং হজরত মোহাম্মদ 
(দঃ) অনুমানে হজরত আলীকে আএ্মণ করিল । আবুজেহেল 
উচ্চৈঃষ্বরে সৈনিকগণকে উৎপাহিত বরিয়া বগিতে লাগিল ; হে 
শ্রিয় সৈনিকগণ ! তোমরা সকলে সমবেত হইর1 সতর্কতার 
সহিত মোহাম্মদকে আক্রমণ কর অনতিবিলম্বে মৌস্লেম 
গৌরব-শশী চিরঅস্তমিত হইবে। পাঁবধান | যেন ব্যাধশ 
বিস্তারিত পাশ ছিন্ন করিয়! শিকার পলায়ন করিতে না পাঁরে। 
আরবের চির কণ্টক দূর করিব। মন্কাবাসীদ্দিগকে শাস্তিদায়িনী 
তরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিয়। অস্থাত্র গমন করিব। 
হে কোরেশবংশীয় বীরপুরুষগণ ! আমি তোমাদের সমক্ষে 
লাত, উদ্ধার দেবতাগণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আত্মীয় 
বলিয়া! মোহাম্মদকে ক্ষমা বা বিন্দুমাত্র দয়] গ্রদর্শন করিব না ও 
কাহাকেও দয় প্রকীশের জন্য অনুরোধ করিব ন। এবং তোমরাও 
তাহার গতি কোন গ্রকাঁর অনুগহের কল্পনাও মনের মধ্যে স্থান 
দিও না। এই মুহুর্তেই তাহাকে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
কর--কল্গয গ্রত্যুষেই সর্বজন সমক্ষে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ 
করিব। দেখি, কোন্‌ বীরগুরুষ তাহাকে রক্ষা! করে? ইন্দ্র, 
চক্র, পবন, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ তাহার সাহাধ্যার্থে 
আসিলেও আমার হস্ত হইতে আর উদ্ধারের উপায় নীই। সে 
যদি আকাশে, সাগরে, পাতালে; পর্ববতে আশ্রয় গ্রহণ করে 
তথাগি জানিও, তাহার মৃত্যু অনিবাধ্য। 

আবজেহেদের ভীষণ গ্রুতিজ্ঞা ও উত্তেজনাপূর্ণ বাধ্য আবণে 


৫৬ হজরত আলীর জীবনী 


সৈন্যগণ হৈ হৈ রবে গৃহের চতুদ্দিক বেটন করিযা রহিল। কেহ 
কেহ আদি হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া! ভীমরবে গুহ 
বিকম্গিত করিয়। তুলল । কেছ বা গৃহ মধ্যে ইতপ্ততঃ প্রশ্তর- 
খণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল । হজরত আলী গৃহ মধ্যে মৃহস। 
গান্রেগণের কোঙগাহগ শ্রাবণে শ্রবিদ্ধ সিংহের হ্যায় গগনভেদী 
উচ্চ নিনাঁদে অসিহস্তে লন প্রদান পূর্বক শত্রু সম্মুখীন হইগসেন 
এবং বীরদর্পে বজিতে লাগিলেন, রে বিধম্মিগণ | জড়গয় শিপা- 
খগ্ডকে আল্লাহজ্জানে পুজা করতঃ প্রেরিত পুরুষ মৌহাম্মদকে শত্রু 
মনে করিযা, এই নিশীথ সময়ে তাহাকে হত্যাভিশাযে আসিয়া. 
ছিস্‌? নিশ্চয় জানিস) আজ তোদের ইহলোকের লীলাখেল! 
শেষ। আজ তোদের মৃত্যু সঙ্সিকট। আজ একটামাত্র প্রাণীও 
জীবন লইযা পলাইতে সক্ষম হইবে না আঁ তোদের কৃতান্ত 
সদৃশ আলীর হস্তে সকলের জীবদ-গ্রদীপ নির্ধবাঁপিত হইবে। 
আজ কোন্‌ হতভাগ! মাতাঁকে পুত্রহীন, পুত্রকে পিতৃহীন, ও 
ভার্ধ্যাকে বিধবা! করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্‌? সত্বর আসার 
শাণিত অস্তোর সম্মুখবর্তী হ', আমার তরবারি সেই শিধর্শীর 
রক্তে রপ্তিত করিব। রে দত্থাপ্র্কতির নীচাশধ পাপাত্মাগণ। 
চোরের ন্যায় মিশীখে দংগোঁপনে হত্যাবণর্য্য সাধন কৰিয়া 
কাপুরুষের পরিচয় দিতে আসিয়াছিস? এই তোদের জ্ঞান- 
গরিমী? এই তোদের বীরত্বের পরিচয়? ধিক, শত ধিক 
তোদের পীবনে | 

হজরজ আলীর এই প্রাকার বীরগর্ভীর বাক্যে বিশ্মিত হইয়া 


হজরত আলীর জীবনী ৫৭ 





চিত্রার্সিতের ম্যায় সকলে নির্বাক নিম্পন্দ হইয়] দণ্ডায়মান 
রহিল) এক পদও অগ্রসর হইতে ক'হ*্রও জ্হস হইল লা। 
ব্যাম্রতাড়িত ভীতিবিহ্বল মেষপালের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের 
ক্ষদ্ধে মস্তক স্থাগন করিয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিল । 
তাহারা সজীব কি নির্জীব, কিছুই অনুমান করা যায় না। 
এতক্ষণ যাহাদের জয়ধ্বনি, আনন্দরোলে মেদ্দিনী কম্পিত 
হইতেছিল, সহসা তাহাদের এ ছূর্দশ1 কেন ঘটিল? যাহাদের 
প্রাণে বীরপুরুষের বীরনাদ মহা হয না, সেই বীরকেশরীর 
সহিত তাহাদের যুদ্ধসাধ কেন? আতঙ্কে যে পতঙ্গের জীবন 
শেষ হয়, প্রজ্জলিত হুতাঁশনের সহিত তাহার ঈর্াভাব কেন ? 
স্বয়ং বিখবপতি সতত খাহার অনুকূ, সামান্য নগণ্য কীটাণুকীট 
বিধশ্মিগণ তাহাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে কি? 
আবুজেহেল বিযাদ-সাগরে নিমজ্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমু হইয়া 
পড়িল কত প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটাই 
তাঁর মনৈ স্থান পাইল না গাপবপ আশার প্রপঞ্জে পতিত 
হইয়া কোথায় মোহাম্মদকে হত্যা পুর্ববক চির মলোসাধ পুর্ণ 
করিবে---ন| তঞ্পরিবর্ধে গাপবাঁসনীগ গুতিষফল ন্বরীপ কালা” 
সত দশ মহাবীর আজীদ এস্তে ভবগ'ল। বা সান্গ হয়| যেমণ 
কুরুনংশীয় রাজা ছুর্ষে্যাধন পাগুবগণকে বিনাশ করিয়া, সমগ্র 
পাজ্যের অধীশ্খর হইবার জঙ্বষ্প করিয়! পরিশেষে পাঁপ বাসনার 
ফগে নিজ রাজ্যধন সহ দৈপায়নহ্রদে প্রাণ হারাইয়! ছিল, তেমনি 
আবুজেহেল মোহাম্মদ্নকে (দ২) হত্য] করিযা, সমগ্র আরবে নিজ 








৮ হজরত আলীর জীবনী । 


একাধিসিত্য স্থাপন করিবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, শেষে নিজেরই 
জীবন গঙ্কটাপন্ন করিল, আবুজেহেল অনন্যোপায় হইয়া ভয়- 
বিহ্বঙ্গ চিত্তে অনুচ্চন্বরে হজরত আবঙীকে জিজ্ঞাগা করিল, 
আপনি মোহাম্মদের (দঃ) সংবাদ জানেন কি? তিনি 
কোথায় অবস্থান করিতেছেন ১ হজরত আলী ক্রোধোত্তেজিত 
স্বরে বলিলেন, রে ছুরাত্বা আবুজেহেল! তোর ছুরভিমন্ধি 
আমি বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। আমি কি এই স্থানে তাহার 
প্রহরীরূপে নিযু্ ছিলাম যে, তিশি কোথায গিয়াছেন, 
তাহার তথ্য অবগত আছি? তীহার প্রতি আল্লাহর যখন যেরূপ 
আদেশ উপস্থিত হয়, তখনই তিনি গেই কার্যে নিযৌজিত হন। 
আমি তীহার আদেশানুসারে এই স্থানে অবস্থান করিতেছি । 
এক্ষণে তোদের অভিপ্রায় কি বল? 

আবুজেহেল হজরত আলীর কথার কোন উত্তর না করিয। 
নীরবে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তথা হইতে সহসা 
শক্রগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, ধর্মপ্রাণ আলী (কঃ) 
হজরতের' জহ্ সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। পাছে ছুরাচার 
কোরেশগণের গুতিহিংসানলে পতিত হইয়া বিপ্দাপম্স হন, 
তাই তিনি সর্ধববিপ্নহারক বিপদতারণ আমাহর নানাবিধ ভব” 
স্তৃতি করিতে লাগিঘেন। দারুণ ছুশ্চিন্ত ও মনোককে সমস্ত 
দ্বাত্রি শিদ্রা হইল না। কুস্ুমপম স্ুকোস্ল শধ্য] দুশ্চিন্তায় 
কণ্টকাকীর্ণ বলিয়। বোধ হইতে'লাগিল। যাহা হউক সময 
ফাহারও অপেক্ষা করেনা দিনের পর রাত্রি, রাক্রিঞ্চ 





হজরত আলীর জীবনী ৫ 


তাবপানে গ্রভাত--এই পরিবর্তনশীল জগতে অকলেরই শেষ 
আছে, সেই নিধমাধীনে হজরত আলীর টিন্তাময় রজনীর 
অবপান হইয়। নবরধূপে নববেশে উষ। দেবীব আবির্ভীব হুইল । 
উযার বিমল আলোকে রজনীর থোর অন্ধকার বিদুরিত হইয়া 
ধরণী ঈষৎ আলোকিত হইল নিশার অবসান বুঝিয়ী হজরত 
আঙী আল্লাহর নামোচ্চারণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং 
যথারীতি হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত (অজু)? 
করিয়া প্রা্তঃকালীন উপাঁধন1! সমাগত করিলেন। অনস্তক্ন 
ত্বীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক সশঙ্কে সঙ্ভিত হইয়া, 
হজরতের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন তাহাকে গমনোগাত 
দেখিয়া, মক্ধীবাসী কোরেশগণ তীহার গমনে বাঁধ! দিয়! 
তাহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিল? কিন্তু তিনি 
তাহাদের কথায কর্ণপাত না করিয়া! শিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর 
হইলেন। গ্রণয়ীযুগলের অবচ্ছিন্প্রাথ সূত্রে যখন পরস্পরের 
আকর্ষণ পড়ে, তখন অকপট গ্রণয়পাশীবদ্ধ গ্রাণ স্থির থাকিতে 
পারে কি? পরম সুহদের একদিনেরও বিরহ কউ অসহ্া হইয়া 
গড়ে ভাই আলী আর বিচ্ছেদ-যন্তরণা মহ করিতে ন1 পারিয়া 
পরম বন্ধু দীক্মাপুরুর মহিত মাত হইবার জন্য সমুত্সৃকচিত্তে, 
অবিশ্রাস্ত গতিতে চলিতে লাখিলেন যিনি মন্ত্রদাতা ধর্মগুরু 
মোহাম্মদের (দঃ) জগ্য অকুষ্ঠিতে নিজের প্রাণ দিতে সতত 
্রস্তুত--যিনি সমগ্র আত্মীয়-স্বজন, গরতিবাসীকে পরিত্যাগ 
করিয়া, তাহাদের মায়! মমতা বিসর্জন দিয়া, কারা ছাার. 


৬ হজরত আলীর জীবদী 


স্থায় ধাহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন-াহার জীবনরগ্চার 
জন্ক নিজ জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিলেন--একপ প্রিয়বনধুর 
বিচ্ছেদে কি তিনি শ্থির থাকিতে পারেন? কযেকদিন 
অবিরাম গতিতে গমন কবিষা মদিনা! সহবে হজরতের সহিত 
মিলিত হইলেন ও পরমানন্দে মদিনাধ বাস করিতে জাঁখিলেন। 
অনন্তর হজরত মদ্দিনীবাপী আনসার দলস্থ এক একজন শাধান 
পুরুষের সহিত মন্ধা হইতে সমাগত এক একজন মোহাজ্ডের 
পুরুষের সথ্য স্থাপন কবাঁন। প্রবস্তিত ব্যবস্থানুসাঁরে উভয় 
দলন্থ ব্যক্তিগণ পরম্পর পরস্পরের সহিত জাতৃসম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 

হজরত ওমর ফারুখ, আবুবকর সিদ্দিক প্রভৃতি সকল 
মোহাজ্জেরই আনদার বিশেষের সহিত ভ্রাতৃ সম্বন্ধে সংব্ধ 
হইল দেখিয়া, হজরত আলী বিষম চিন্তায় নিমগ্জ হইলেন । 
তিনি বিনীতঙাবে কাঁতরত্বরে কহিলেন, হজরত | মোহাঁজ্জের 
ও আনসারগণ পরস্পর পরম্পরের সহিত জাতৃভাবে আবদ্ধ 
হইল। কেবল আঁমিই এই অভিনব বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত 
রছিলাম১ হজরত, আলীর এই অকরুণ প্রার্থনায় করঃণ]- 
বিগপিত চিত্তে বলিলেন, প্রিয় আলী | ছুঃখিত হুইও না, 
আছ হইতে আঁমিই তোমাঁর পরগ বন্ধু ও জাভা হইলাম । 
হজরত আলী, মোহাম্মদের (দঃ) এইরূপ অভাবনীয় স্নেহময় 
মধুর বাক্যে যারপরনাই ঢরিতার্থ হইলেন । সেই দিন হইতে 
ালী গ্রফুল্পমনে হজরতের সহচররূণে সতত দে থাঁকিয়! 





হজরত আলীর জীবনী । ৬১ 


মর্দিন] মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । শক্রগণ কোনও" সময়ে 
হজরতকে আক্রগণ কৰিলে, আলী সেনাপ্তিজূপে তখনি 
উহার সাহাধ্যাথ্ে অগ্রসর হইতেন। 





হজরত কর্তৃক কাঁবা মস্জিদ প্রতিষ্ঠা । 

হজরত মোহাম্মদ মৌস্তক| (দঃ) মক হইতে প্রস্থান 
করিয়া, তিন দিবস গারস্থর মধ্যে ছিলেন তথা হইতে 
হজরত আবুবন্ধরকে সঙ্গে লইয়া, মদ্দিনানগরের প্রান্তবন্ী 
কোরবা বা কৰা শামক স্থানে উপনীত হন। চতুর্দশ দিবস 
তথায় অবশ্থিতি ব্লধিগ্ণা, জুম্মা উপাঁসনা সম্পন্ন করিবার জন্ত 
আনসার ও মোহাজ্জেরগণকে আহ্বান করিয়া কাব! মসজিদের 
ভিত্তি স্থাপন কৰিতে আদেশ করেন। এক স্পাহের মধ্যে 
কাধার মসজিদ নির্মাণ কাঁ্ধ্য সম্পন্ন করিতে হজরত আলী 
আদিমট হন। তিনি শযং কয়েক জন লক্ষ রাঁজমিক্তির 
সাহায্যে এক সপ্তাহের মধো মজিদের নির্দ্দীণকার্য; সম্পন্ন 
করিলেন | মদিশা এদেশে কৰা নামক স্থানে হজরতের 
উপাসনার জন্য সর্ধধগ্রথম এই জুম্মা মসজিদ ঘির্দিত হ্য। 
তিনি অণ্াহে একদিন শিযাম্চদীগহ এই জুম্মা মস্জিদে 
উপাসনা করিতেন। জগতে মুসলমানগণের এই প্রথম জুম্মা 
মগঞ্জিদ প্রতিঠিত হইয়া অগ্তাহে একদিন জুম্মা উপাসন? 
জ্পন্ন হইয়! থাকে । 


৬২ হন্ধরত আলীর জীবনী 


এপিপিপসিসিসিপিপাপ সত 





অনন্তর কাবামসজিদ নিন্্ীণের কয়েক বঙ্সর পর কতিগয 
কপ্ট জেক ঈর্ষপ্রবশ হইয়। এ মসজিদের সক্মিকটে এক নব 
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া, হ্জরতের উপাসনার বিরুদ্ধে এক নূতন 
সন্প্রদায় গঠন করে ও নাবু আসার নামক জনৈক পৌত্তলিক 
পুরোহিতকে তথায় আচার্য্য (এমামের ) পদে বরিত করে 
হুজরত কপটাচ'রীগণের পাপ উদ্দেশ্য অম্যকবপে হদয়জম 
করিতে না পারিয়া, প্রণয়বিচ্ছিন্ন মুসলমানগণকে ইসলামীয় 
একতাবন্ধানে আবদ্ধ কবিবার উদ্দেশে ও পরস্পরের মনোমালিম্ত 
নিবারণার্থে নবপ্রতিষঠিত মসজিদে উপাঁধন] করিতে সঙ্কল্প করি- 
লেন। ইত্যবদরে সেই সর্বশক্তিমান সর্ব ভন্তর্য্য"ম* আল্প' 
কপটাদিগের কপট উদ্দেশ্য মোহাম্মদকে (দঃ) স্বর্গীয় দুতদ্ারা 
জ্াঁপন ফরাইলেন। সেই আস্মযে কোরাণের এই মহাবাণী 
মোহাম্মদের (দঃ) নিকট অবতীর্ণ হইল (সুরা তওবা )- 
“যাহারা গ্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরগীড়ন ও 
বিদ্রোহিতাচরণ পুর্ধক ভ্বাল্লাবিশ্বাপী ইসলাম অন্প্রদায়ের 
মধ্যে আন্তবিচ্ছেদ সংঘটন করিয়াছে, তাহারা আল্লার ও তাঁহার 
প্রেরিত গুরুষ মোহাম্মদের সহিত শত্রুতা সাধন মানসে এই নব 
“মসজিদ এতিষ্ঠত করিযাছে বিস্ত্রী তাহারা ধর্মের ভাপ 
করিয়। ঈর্যাগরবশ মনে পাঁপ চিস্তার বিশেষ পরিপোধগ 
করিবে। দয়াময় বলিয়াছেন যে, নিশ্চষ তাহার] প্রতারক ও 
মিথ্যাবাদী। হে মোহাম্মদ, তুমি কদাচ মেই মস্জিদে উপাঁ- 
সনার 'জগ্য উপস্থিত হইও না| সর্ব প্রথম ধর্মাকর্শের জগ্য যে 


হজরত আলীর জীবনী । 


মপজিন নিশ্মিত হইয়াছে অবশ্য ভাহা উপাসনার উপযুক্তস্থান ? 
তুমি তথায় উপস্থিত হইখা উপাদনা করিতে থাক। তোমার 
নংসর্গে সতত যে সকল লোক রহিযাছে, তাহারা অকপট সদগুণ” 
শালী, নিষ্ঠাবান পুরুষ তুমি তাহাদের সঙ্গে প্রেম কব এবং 
ধর্দ্দোপদেশে ভাঁহার্দিগকে পবিত্র কর। ভাঁহাদ্িগকে কপটি- 
দিগের নংসর্গ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা কর। অনেকে ধর্রের ভান 
করিয়। লোক প্রতারিত করে কিন্তু সেই ভণ্ড তপন্বীগণের 
'আন্তর পাপের কাঁলকুটে.পরিপুর্ণ তীহাদের তন্তরের অন্তস্তলে 
নিকৃষ্ট প্ররত্তিগুলি সতত জাগরিত থাকিয়া লৌকের এঁহিক 
পারলৌকিক সর্ধবনাশের চেফটায নিরত রহিয়াছে--( কোরান 
সুর! তওবা1)1৮ হজরত মৌহাম্মদ এই মহাবাণী দৈববাণীতে 
জ্ঞাত হইয়া, বিশ্বাসী আনসার ও মহাঁজ্জেরগণকে আহ্বান 
করিয়া, সকল ব্যাপার জ্ঞাত করাইলেন। 

এতচ্ছু,বণে হজর্ত আলী বলিলেন, দেব! আপনি আদেশ 
করুন, ছুরাচাঁর কপটিগণ আপনার সহিত গ্রতীরণ। করিয়! মুসল” 
খান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেকপ মনোঁমানিন্য ঘটাইয়াছে। তাহার 
প্রতিফল আবন্ধগ মুটিত শাস্তি প্রদীন করি। আপনার আদেশ 
পাইলে কপটিগণের রক্তত্োতে নদী প্রবাহিত করাইয়। দ্িই। 
থাছতে অসি ধারণের ক্ষমতা থাকিতে কগটিগণ আপনার 
বিপক্ষাচরণ করিবে, ইহ! কখনও আমার প্রাণে সহ্থ হইবে না। 
শীঘ্র অনুমতি করান, ছুরাঁচারগণকে এখনই সংদার হইতে অপ” 
সারিত করিয়া দিই। আমার দেহে জীবন থাকিতে আপনার 


৬ হজরত আলীর জীবনী 


শত্রুতাচিরণ করিয়া কোন্‌ নরাধম নি্ৃতি লাভ করিতে গারে ? 
কার সাধ্য নিরাপদে পাপময় জীবন আাইয় সংসার নির্বাহ 
করে? কি আফেপের বিষয়! তিনি সর্বশভিিমাশ দযামধের 
গ্রেরিতগুরুষ, তীহার সহিত শক্রতী বিদ্বেষভাব একীশ ৷ আমি 
শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহাদের অধঃপতন অবশ্যন্তাবী,-. 
ইহকালে নিশ্চিত তাহা'র। অন্স্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে। 

মহাপরাক্রশালী বীরকেশদী আলীর ক্রোধ-হুতাশনে দগ্ 
হইবার আশঙ্কা ভীত হইয়া, কপটিগণ পলায়ন করিল 
সেই দিনই কপটাটারী ব্যক্তিগণের কাল্পনিক মপজি্ ভূমিসাৎ 
হইল এবং ক'ব" মদ্জি উপতপন*ক'রীদিগের দার, পুর্ণ হইল । 
পরম কপটিগণ মক্ধাবামী কোরেশগণের সহিত যোগদান করিয়। 
মধ্যে মধ্যে নানাগকার বাদবিসম্বাদ করিছে লাগিল। 


পপ 





শপ? পাশ 


হজরতের বণিকদল আক্রমণ | 


একদী আরবখাঁসী কোরেশবংশীর বণিকদন্গা গ্াচুর শ্বাদেশ- 
জাত দব্য সহ স্টাম দেশে বাণিজ্য করিতে গীয়াছিল। তাহাদের 
মধ্যে প্রধান বণিক আবুন্মফিঘীন ব্যবসাতে গ্রচুর লাভবান 
হইয়া, সদলবলে মহাঁপনে মন্তীয় প্রত্যাগমন করিতেছিলেন 
কতিপয় তাঁরবাহী উষ্ট এবং চর্লিশ জন অশ্বারোহী পুরুষ সহ 
ভিনি অগ্যা-সমাগমে বদর প্রান্তরে রাত্রি যাপনার্থ শিবির স্থাপন, 


হন্দরত আবীর জীবনী। ৬৫ 


করেন দয়াময় বিক্পতারণ আল্লাহ বণিকগণকে আক্রমণ 
করিবার অন্থ জেত্রাইল ( আঃ) দ্বারা হজরতকে আদেশ 
করিলেন। হজরত তথিবরণ হামজা, ওমর, আবিদা, আলী ও 
অন্যাগ্া প্রিয়পহচরগণকে অবগত করাইলেন। তীহারা পূর্ব, 
হইতে পৌতলিক পুজা বিলুণ্ত করিবার অন্ত প্রস্তুত ছিলোন। 
সহপা হজজরতের নিকট এইরূপ সংবাদ পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত 
ও উত্তেজিত হইলেন। বিশেষতঃ বণিকদলে অল্প লোক ও বনু 
ধনসম্পত্তি 'রহিয়াছে শুনিয়া, আনসার ও মোহাজ্জ্েরগণ 
সবর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। হজরত 
হচরগণের নিরতিশয় যুদ্ধাকাক্ণ। দেখিযা! সত্বর সৈন্থা সংগঠন 
করিতে আদেশ করিণেন হজরক্তের আদেশ পাইবা মাত্র 
আনসার ও মোহাজ্জেরগণ যুদ্ধ সজ্জাঁয় সজ্জিত হইয়া, উচ্চ 
রে জয় জয় শবে রণক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিশেন। 
তাহাদের তিন শত পাশ জন মাত্র পদাতিক দৈশ্য, সত্তরটী 
উষ্ট। দুইটা অধ, ছয়টা কবচ, আটখানা। তরবারী । বণিকদ 
পহসা হজরত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া। হতজ্ঞান হইয়া পড়িল ও 
আবুন্ৃফিয়াম শরবিদ্ধা হরিণের গ্চায় চমকিয়া উঠিলেন। * 
জাতিবিইবক্াচিত্তে বরিতে লাগিলেন, হায় হায়! খকল্মাৎ 
বিনা মেধে বঞ্জপাত হই 1' যাহা স্বপ্নের অগৌচর ছিল, তাহা 
এখনই সংখটিত হইল! যে ঢুরাত্মাকে কখন মনে স্থান দিই 
মাইি। তাহা আজ প্রত্যক্চ ফলিল। আজ মোহাম্মদের রোষা" 
মলে পড়িত হইয়া, লকলকেই ধনে প্রাণে জস্মসাণড হইর্তে হইবে। 





৬ হজরত আলীর জীবনী | 


পাপা 


শাজ আর প্রাণ-রঞ্গার উপায় নাই! এই অনন্ত প্রাস্তারে 
মহন্পক্ষট হইতে বক্ষ" করিতে একট, শাত্রগ বন্ধু দাই ' 
হায়! এ বিপদে আত্মীয়স্বজন কোথায়? কেহই ৬ "আমার 
সাহাধা কপ্সিতে সক্ষম হইল না । যাহা হউক এই সক্ষটকাঁলে 
বাদসা আবুজেছেলকে এই সংবাদ প্রদান করাই উটিত। এই 
ভাবিয়া আবুস্থফিযাঁন তখন পরই লাখতে আরশ ফয়িলেন--- 


পত্র। 

হে আরব্য-অধিপতি বীরবর আবুজেহেল | আজি এ 
মহাপ্রীস্তরে ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়া তোমার কপাপ্রার্থী 
হইতেছি, সত্বর শরণাগতের লহীয় হইযা এ ঘোর সঙ্কট 
হইতে উদ্ধীর কর। আমি বাণিজ্য কার্ধা সম্পন্ন করিয়া 
স্ামদেশ 'হইতে মক! প্রত্যাগমন উদ্দেশে বদর প্রান্তরে শিবির 
স্থার্পন করিয়া, বণিকদ্গ সহ বিশ্রীম করিতেছিলাম। সহসা 
ঠমাহান্মদ সহচর সৈশ্যগণ সহ প্রবগবেগে আক্রমণ করিতে 
উদ্ধত হইয়াছে আজ এই সহায়হীন বন্দুহীন প্রান্তর ভঁমে 
শক্রুর শাণিত অন্তরে ভবলীলা শেষ হইবে । ঘি আসাদের 
মঙ্গল ইচ্ছা কর। শর্রুর শাণিত আদ্র হইতে এ হতভাগ্যদের 
ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে শীপ্র সসৈম্ভে শ্রসম্মুখীন হও । 
নতূবী আবু সুফিয়ীনকে আজ ইহকাধ হইতে চির বিদায় 


শই্ত হইবে । * 
গ্বাং--আপনার সাধাধ্যপ্রার্থী 


চিরআশ্রিত আবু সৃফিয়ান 


হজরত আলীর জীৰদী। জব 


পপস্পপপ সাদ পপি পা পিপীপপপশিপীশশিশ  শীপশাপিশীপিশশিশিিপিপপীশ পিপিপি পাপা 


অনস্তর পত্রথানি জম্জমণামক একজন বিশ্বীদী র্চারী' 
কলার মন্াঁয় প্রেরিত হইল। জম্জম বথা দময়ে মক্কা নগরের 
রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া, আবুজেহেলকে অভিবারন পূর্বক 
শপম্মানে পত্রখানি তাহার হস্তে অর্পন করিদ। আবুজেকেল 
আগ্রহের সহিত পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে আরজ 
ক্করিলেন। পত্র পাঠ সথাপ্ত করিয়া কোরেশগণের প্রধান প্রধান 
বীর পুরুঘণকে আত্মীয় কোরেশবণিকদলের বিপদ বার্থ। অবগত 
করাইঞেন। কোরেশরংশীয় নীরপুর্ুষগণ একত্রিত হইয়া! আঁবু- 
'জেহেঘকে কহিল, মহারাজ ! এই উত্তম গরসর, শামর! বছদিন 
ছুইতে ইসলাম দধর্দের ভিত্তি সমুলে উত্পাটন করিতে ও 
মোস্ছার্মদের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক আছি। আক উত্তম 
গ্ুযোগ উপস্থিত হুইয়াছে। হেন্দার পিতা এর্জ| ক্রোধো 
ধ্বেজিত সিংহের ম্যায় তর্ন করিয়া আবুজেছেলের সম্মুখে 
স্উপন্থিত হইয়া কহিগ, মহারাজ । আর ধিলঘ্ে প্রয়োঙ্গন নাই 
এঞ্সুনি মোহাম্ম?কে অর পান্ঠীৎ্ৎ হইতে আক্রমণ করিয়া শত্রু” '" 
কবগগিত বগিকগণকে উদ্ধার করা হউক। আরুজেছেল কহিলেন, 
হ1ইহাই উত্তম সিদ্ধান্ত । চগ্প, এই মুহূর্তেই মুদ্ধে গমন রুবি । 
সেনাপতি | 'তুমি সন্বর সৈম্য সংগ্রহ কর। দূত! তুমিও 
মক্কানগরের চতুিকে ঘোষণা কর, ঘেন মুঝ্ধনিপুণ সকল বীর 
পু্ুয় এই মুদ্ধে যোগদান করে। তদনজ্বর লারুজেবেল সভা 
ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবৈণ করিলেদ। সেমাপৃ্জি আসাদ, 
সুক্ষোপবন্বণ ও গৈস্ঠ সমূহ সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইলেন । 


৬৮ হজরত আলীর জীবনী । 





এদিকে যুদ্রঘোষণাকারী দুতবর নগরে লগরে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিতে আরম্ত করিল। কোরেশগ* যুদ্ধ সংবাদ গাইয়া 
আনন্দোৎফুল্লচিত্তে সমর সজ্জা করিতে লাগিল। এতবা 
আবুজেহেল কর্তৃক জামাতা আবুন্ফিয়ানের উদ্ধারের অনুমতি 
পণ্ড হইয়া, বীর পরিচ্ছদে শৌভিত হইলেন এবং রণোশ্স্ত 
মাতঙ্জের ন্যায় অধীর হইয়া গড়িশেন। সেই দিনই তাহার 
প্রিয় পুত্র আলীদের বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র, 
এতবা পুন্রকে জন্ঘোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণাধিক ! আমি 
মহারাজের আদেশানুস/রে সেনাগতিপদে বরিত হইয়া, সৈসম্য 
সহ বদরপ্রান্তর়ে মোহাণ্মদের (দঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিতেছি । 
এন বস! এস) বিবাহ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া! যৌদবেশ ধারণ 
শত্র সংহারে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হই---স্বদেশরঙ্গার্থে, 
স্বজাঁতি উদ্ধারার্থে বদ্ধপরিকর হই। শব্রগণ লমরপ্রার্থী, এ 
দুময়' অন্তঃপুরবাসিনী কুলমহিলার স্যায় গৃহ মধ্যে নিশ্টেষ্ট' 
নীরব থাকা কি কর্তব্য? তুমি বীরের পুত্র বীর, এস বঙ্গ, 
মর এস, বীরদর্পে রণক্ষেত্র কম্পিত করি--সহকারী"সেনাপততি- 
ব্ূপে আমার অনুগামী হও | এ দেখ, শত শত কোরেশ 
বারপুরূষ আমাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে । রোষুত 
দীরগুরধ্ণের পদভরে মেদিনী কম্পিত হুইতেছে। অতএব. 
তন! আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই), মাতঙ্গবগে শত্রু 
সৈন্য পউনজ্ঞানে দলিত কর। 
অঙগিদ পিতার 'লিদারপ আদেশ-বাক্যে বিষার্সাগরে। 


হ্সরত আলীর জীবনী । 2 


নিমগ্জ হইলেন বিষাদ কালিমীচ্ছন্ন চিন্তে তাবিতে লাগিলেন, 
হায় রে অনৃষ্ট। একদিনের জন্য স্কৃখময় বাসর গৃহে নন 
পরিণীত সহ ম্খ-মিলন হইল না--গ্রাণ প্রেয়পীর সোহাগ 
পুর্ণ প্রেমালাপন ও বিধুমুখীর অমিয়মাথ! বাকালহরী, মে 
মৃগনয়নীর প্রেম-কটাক্ষ--সে মরালগাঁমিনীর বীণাধিনিন্দিত 
, নুগুরধ্বনি, সে কুছ্ম্সম স্বকোমল বাদর শধ্যার অতুলনীয় সুখ 
পরিত্যাগ করিয়া, কৃতীন্তের লীলাক্ষেত্র রণভূমির আশ 
থঘাইতে হইবে? বিধির অখগুনীয় বিধি লঙ্ঘন করিবার 
কাহারও সাধ্য নাই। এই প্রকারে নিজ মনকে নিজেই 
প্রবোধ দিয়া যোদ্ধবেশ ধারণ পূর্বক নবপরিণীতা প্রিয়তমা 
শড়ী লেহাজানের চন্দ্রানন শেষ দর্শন ও বিদায়গ্রহণ মালসে 
তিদীয কক্ষে প্রবেশ করিলেন 


স্ত্রীর নিকট অলিদের বিদায় প্রার্থনা | 


মবপরিণীতা লেহাঁজান নানা রত্বীলঙ্কার ও বহুদুল্য 
পরিচ্ছদে বিভৃষিত! হইয়া, লৌন্দরধ্যবিভায় নিজকক্ষ সমুজ্্রপ 
পূর্বক একাগ্রচিত্তে স্বাদীর আগমন প্রতীক্ষা ঝরিতেছিল, 
এমন লময় সহসা অলিদ রণবেশে নবপত্ী লেহাজানের কক্ষে 
এীবেশ করিলেন। প্রেমবিভোরা পতিগতপ্রাণা লেহাঞজজান 
হস ম্বামীর যোদ্ধবেশ সন্দর্শন করিয়। বিস্ময় বিহুবলচিত্তে 


শগ হত আলীর জীবনী 


জ্ঞাসা করিল, প্রানাথ, একি! আপনলার এ বেশ কেম ? 
প্রিয়রশন বিবাহ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, এ ভীতিএীদশনি 
পরিচ্ছদ কেন? অশিদ কম্পিতক্ঠে বলিলেন, হদয়েশরী ! 
এ সাধের পরিচ্ছদ নহে,, পিতৃআদেশে বারপ্রান্তরে যুদ্গয়াত্রার 
জন্য এই সৈনিকবেশ ধারণ করিয়াছি, অবিষাণ্ে যুদধীকেতে 
প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে হুইবে। হনিত্া মাঁনব-জীবন | 
তাহাতে বদরের -রণ-সমু্রে বষ্পগ্রদান করিতে হইবে, কু 
পাইব কি না) ভরসা পাই! তাই তোমার চদ্্রমুখখানির 
শেষ দেখা দেখিতে ও ভূখিত চকো রূপে তোঁঘার বাক্যন্ধা 
পান করিতে আসিয়াছি। শ্রাণেশখরী। এ অময় তোমার 
মৌন থাকা উচিত নহে, নুধাময় প্রেমানাপনে আমার তাপিত 
প্রাণ শীতল কর। 
লেহাজান স্বামীর যোদ্ধবেশ দর্শন করিয়া, বাত্যাহত 
কদলীর স্থায় ভুঁতলশায়ী হইয়া অচেতন হইয়া পড়িপ। অঙ্গিদ 
বীরে ধীরে প্রিয়তমা পত্তীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়! বকে, 
চৈতন্য অম্পাঁদন করিধেন অবলা সরলা যুবর্তী লেহালান 
, পজ্ঞানাতে স্বামীর ক্রোড়ে নিজ মস্তক স্থাপিত দেখিয়া, 
লীঙ্জাবনত বদলে ধীরে ধীরে উঠিয়া দীর্ঘমিঃশা পরিত্যাগ 
পুবধক বলিল, মাথ। গাজিই পরিণয়প|শো আবদ্ধ করিলেন 
আধার আজই বিরহ-পাগরে ভাতাইতে চলিকেন। আজই 
সখ দশ্মিলনের আশা দিলেন-গ্সাজই নৈরাস্ট কুধ্ধে ডুথাইস- 
সজল হা বিধাত1 তুমি স্বেচ্ছায় এ ছূর্বব্ধা! ভাতিকাকে 








হজরত আলীয় জীবনী । ১ 


তরুবরের আজ্তিত করিয়া জড়াইয়া দিলে, পুনঃ দিমমণির শেষ 
হইতে না হইতে আাশয়ট্যত করিতে সদেউ হইবে? 
প্রাগপতি | স্ত্রীর অপর নাম অধ্ধীঙ্গিনী ; সেই অর্দাঙতবরূপা 
খলনাকে পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ সমরাঙ্গনের আশ্রয় লওয়! 
কি কর্তবা? স্বাধীন! ভাবিয়া! দেখুন, সতীনারীর পতিই 
শুর) পতিই আরাধ্য দেবতা, পতিই' ভূষণ, গতিই সখসনবধি 
পতিই হৃদয়ে মণি। হে ধর্ধনুখকর হদয়নিধি হৃদয়েশ ! 
কোন্‌ প্রাণে ধৈর্য্য ধরিয়া ছুর্বার সমরে বিদীয় দিব। 
হে গ্াণকান্তী। যদি একান্তই মমরাভিলাধী হইয়া! থাকেন, 
তাহ! হইলে এ দাঁসীকে সঙ্গিনী ,করুন আঁহ্ন আমার 
স্ত্রীআভরণ দত্বালঙ্কার উদ্মোচন করিয়] যুদ্ধ সঙ্জা পরাইয়া 
দিন আজি রণোম্মড রণরঙ্গিণী বেশে দম্পতীযুগল রথক্ষেত্রে 
গ্থুখে অথঁসর হইব । হয় অরিকুল নিঃশেষ করিয়া স্বামীর 
ব্জিয়-পতাক। উড্ভীন করিব, নতুবা শত্র-দমরে গ্রাগ বিসর্জশ 
দিয়া নারীকুলে পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা। প্রদর্শন করাইব। 
অলিদ শ্রিয়তগা পড়ীদ্দ এতাদৃশ কাতরৌোক্তিতে আতিণ্য 
মন্মাহত হইলেন । পরন্ত ধৈ্যযাবলঙ্মন পুর্ববক বলিতে হাগিগোন, 
প্রিয়ে ! শক সম্মুখে বীরত্ব গ্রকাণ ধারা বীরের কার্য সবার্দশের 
মঙজঙের জস্ত--স্বজাতিন কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় যে 
বাক্ধি দণ্ডায়মান ন্দা হয়, সে ব্যক্তি। কুলাক্জীর ও সাধারণের 
্বণার। আজই শ্বজাতি ও "নবদেশ, পক্তকবলে গ্ীসিত। কি: 
প্রকারে অন্তঃপুরে নববধূর (মালা মত্ত থাফিব। নলীরপুরুখ 





গং হঞ্জরত আলীর জীবনী! 


হইয়া কাপুরুষের পরিচয় দিব প্রাণেশ্রী, আল্লাহ জ্রীলোক- 
গণকে 'অবলা, দুর্বল] করিয়! অন্তঃপুর তাহাদের চিরনিকেতন 
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শক্রগণের সহিত যুদ্ধ-নৈপুণ্য 
দেখাইবার জন্য ও শক্তির গরিচর দিবার জন্য তাহাদের 
জন্ম হয় নাই! অতএব প্রাণেশরী। প্রসন্নচিত্তে আমাকে 
বিদীয় দাও। শক্রগ্রণকে সামান্য কীটানুকীটজ্কানে পদদলিত 
করিয়া পুনরায় তোমার সহিত প্রেমালাপে মত্ত হইব। অঞ্সিদ 
এই প্রকার প্রণয়সুচক বাক্যে প্রিয়তমা পত্বীকে গ্রবোধ প্রদান 
ফরিলেন। লেহাজান দরবিগলিত অশ্রথধারাঁয় বক্ষঃস্থণ প্লাবিত 
করিয়া কাতর কণ্ঠে মধুর স্ববে বলিল, গ্রাণনাথ। কাহার 
আঙ্ায় এ তরুণ বয়সে ত্বথন্ত অনুলে ঝম্প প্রদান করিতে 
ষাইতেছেন। মহারাজ অবুজেহেল কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছেন তিনি জানেন না, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার 
প্রেরিত পুরুষ । তীহার বিরূদ্ধে যে কেহ দণ্ডায়মান হইবে তাহার 
নিশ্চয় অধঃপতন ঘটিবে। তিনি ন্যায়বান, দয়াবান, ধান্মিক . 
ও মহাঁপুরুষ। আবুজেছেল তাঁহাকে আক্রমণ, অপদস্থ ও 
নাঞ্থিত করিতে প্রয়াম পাইয়াছেন। এমন কি, তীহার প্রাণ“ 
বিনাশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু ধাহাঁর প্রতি 
ঈতত আল্লার কৃপাুগ্টি বধিত হইছে, আবুজেহেলের ম্যায় সামান্থা 
ব্যক্তির ঈর্যানলে ভীহার 'কি অনি হইতৈ পারে । তোমাদের 
অগানুষিক অত্যাচারে তিনি প্রিয় "জন্মভূমি মন্কানগরী পরিত্যাগ 
করিয়া মদিনা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি 


হঙ্গরত আলীর দীবনী ॥ গত 


বিদবেষপরায়ণ ছুরাচার কোরেশগণ তীহাঁর প্রতি শক্রতাচরণে 
দিবুত্ত হইল 'না। খাঁহার গতি আল্লা সত অনুকূল, কার লাধ্য 
তাহার অনিষ্ট দাধন করে? জাল্লার কৃপায় মোজ্লেমকুল 
এক্ষণে বিশেষ পরিপুষট ও পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছেন এবং 
জগতবাসীকে তিয়িরাচ্ছ্ন পাঁপকুপ হইতে উত্টোশন করিয়া! 
জ্বানালোক দান পূর্ববক ধর্পোর সুশীতগ ছায়ায আয প্রদান 
করিতেছেন । সতত ধাহার যশদৌরভে ম্বর্গ, মন্ত্য। পাঁতীল 
আমোদিত হইতেছে, শ্বায়িন্‌! ভাবিয়! দেখুন, সেই ব্যক্তি কত 
মহান, কত উন্নত? জগতে তাহার সহিত কাহার তুলনা 
হইতে পারে? অথবা তাহার সহিত কাহারও শত্রতাঁচরণ করা 
উচিত নহে। ফাঁহার প্রবল প্রতাঁপে সপাগরা বন্ুন্ধরা সর্তত 
বিকম্পিত, খযীহার সহচর বন্ধুগণ বলবিক্রমে কেশরীধিজধী 
বীরপুরুষ, নাথ ! দেই বীরকেশরী মহাপুরুষদের সহিত যুদ্ধ 
ক্ষরিতে যাইতেছেন 1 প্রিয় | ক্ষান্ত হউন, ক্ষাম্ত হউন, 

ংবার বারণ করি, শান্ত হউন। এ দাসীর প্রার্থন। তাচ্ছিল্য 
করিবেন না। সমর থাভিআাষ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে 
মন্ধায় বান করান । সে শ্বন্ত হুতাশনে পতঙ্গের স্যার বে্প 
প্রবামের সঙ্ধল্প কেন করিতেছেন ? সে উদ্মত বারণের পলি 
হইতে এত দাধ কে? অতএব হে প্রাণের । অমুঙ্য দীবন 
খন লইয়া দ্বগৃহে সুখ-স্বচ্ছনো কালয়াপন করুম । 

অঙ্গির নববধূ লেহাজানের গুখে মহান্মদের (দঃ) তাজ 
স্উণকীর্ঘন শ্রাবণী করিয়া বলিলেন, প্রেয়সি। তুমি ইস্লাম 





৪ হয়ত শালীর জীবনী। 


ধর্থের মাহাত্্য ও মোজেম বীরপুরুষগণের সুখ্যাতির বিষয় বর্ণনা 
করিয়া'আমাকে ছুর্বল! নিঃলহায়! 'কুলকামিনীর ম্যায় অস্তঃগুর 
অধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইবে না। তুমি বীরাঙগন! 
বীর-জায়া ছি ছি প্রিকতমে | তোমার মুখে কি ওর়াপ কগা 
শৌভাৎ পায়? কোরেশগণ টতৃক ধর্ম, পৌরাবিক প্রীথা 
পগান্তে পরিত্যাগ করিবে মা) ইস্লাঁস ধর্মের মুযাচ্ছেদ 
করিতে পারিলে কোরেশগণ পৈত্রিক ধর্ম আ্গু্জ রাখিয়া 
মিরদেগে কালযাঁপন করিতে সক্ষম হইবে। যে বাক্তি প্গিগ্ধ 
কোরেশকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবাক্য ও রাজাদেশ লঙ্ঘন 
করে, রমণীর রূপজ মোহে মোহিত হইগ্না রণ-বিমুখ কাপুরচষের 
্থায় স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া! অস্তঃপুরে বাস করে, তাহার মরণই 
মঙ্গগ) সেই ঘৃণিত কীটের জীবনধারণ বিড়ম্বনা মান্ে। গ্রেয়সি! 
তুমি আমাক কাহার তয় প্রদর্শন করিতেছে? খামি বীরধংশে 
অধ্মগ্রাহণ বরণ; দুর্্ধ মোয্পলেম সৈনিকগণের ভয়ে ভীত হইব ? 
আর তুমি ভয়ালক কাহাকে বলিতেছ ? কোরেশকুগের বল-বীর্য্য, 
অন্্র-পরিচালন-নৈপুণ্য তুমি কি বিদিত নহ? যুগ্ধই কোরেশ* 
শীণের একমাত্র ভূষণ। রণশোত্র তাহাদের ক্রৌড়ানোর । 
প্রাণেশ্বরী । আমি দেই অমিততেজা বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
সাঁমান্ত ইদ্লাম-সৈগ্ত-ভয়ে গৃহে আর্গলাবদ্ধ থাকিব? ছিছি! 
বই দ্বণীর কথা। ইহ! অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়ঃ। সম্মুখ 
সমর শিরচ্ছের হইলে বীরকুল এন্ত ধষ্ঠা করিবে। ইতিহাস 
যশোথানগাহিবে। অতএব হে প্রিয়দে | তোমার অনুরোঞে 








হয়ত আলীর লীবনী। ৭ 


মুদ্ধে বিরত থাকা! কি আমার কর্তব্য? মবপত়ী প্লেহাজান 
মন্তকের অবগুষ্টন দুরে নিক্ষেপ করিয়া, সাঙ্ানেত্রে "বলিতে 
লাগিল, প্রাণেখর 1 আপমার গ্রাবোধ বাক্যে আমি কিছুমাত্র 
সন্তোষ লাভ করিতে পাঁরিলাম না ।এ সময়েই জয়ের ত আশাই 
নাই, গ্রাণরক্ষা আত্মরক্ষা বিষম সঞ্চট আমি আবপ্সে দেখিয়াছি, 
কোরেশ-মণীগণ পতিপুত্রবিয়োগে উচ্চরোলে মন্ধানগর 
বিকম্পিত করিয়। তুলিয়াছে। কোরেশ পক্ষ হইতে শীস্তিদেবী 
চিন্নবিদায় গ্রহণ ধরিয়াছে ভাঁই বলি, প্রাণনাথ ! এবারকার 
মত রণে শ্মান্ত হউন । 

অঙিদ রলিলেন, চক্রাননে | তুমি'যতই ভয় প্রদর্শন কর না 
কেন, আমি কিছুতেই রণবিমুখ হইব না। এ দেখ পরিয়ে! 
ুদ্ধীভিগাধী সৈন্যগণ যথাস্থানে পম্সিবেশিত অম্ম, হস্তী, উদ্ন 
স্তরে স্তরে স্ুসঞ্তবিত। রণোৎ্সাহী সৈনিকগণের জযবধ্বনিতে 
রাজপুরী বিকম্পিত হইতেছে । পরিয়ে! আর ক্ষণিক বিলম্মও 
অসহা। শীত শঞ্রকুপ নির্ূদ করিয়া উভয়ে অবিচ্ছেনে 
নাম্পত্য-ন্ুখভোগ করিব । উভয়ে আবার প্রেম-তরঙ্গে সুখতরী 
ভাগাইঘ। এই বঙিয়া অঙ্গিদ চকোররাপ লেহাজামের বদন্‌- 
চজ্িম। দুধাপান করিয়া! সহস। গমনোগ্ত হইগৈস। দ্বামীকে 
একান্ত বণাভিগাঁধী দেখিয়া, থেহাজান অশ্রঃ বিলর্জজন করিতে 
করিতে কাতরবরূণগ্থরে বলিগা, প্র“ণেশর | কষ্ঠরড় | হায়রাজ। 
এ অধলাকে আবু লাগরে জাগাইয়া কোথায় যাইতেছেন % 
প্রাণেশ। আমাকে অ্ণয়-পাশে পাধদ্ধ। করতঃ রসফণকাদ। 





ন্৬ হজরত আলীর জীবনী । 


হুথের আশা প্রদান করিয়াঃ বিষাদ"সাগরে ডুবাইতে 
চগিলেদ? প্রাণপতি। একান্তই নির্দয় নির্মম অন্তরে 
চলিলেন ? ইহজীবনে ত আশা! নাই, পরকালে যেমন আপনার 
শ্ায় পতির পদসেধায় বঞ্চিত না হই নাথ--এই আশীবর্ধাদ 
করিবেন 

অলিদ প্রিয়তম! পীর কাতর বিলাপে অঞ্চলে বঙ্ষস্থল 
ভাসাইতে লাগিলেন। অবশেষে লেহাজানের হস্ত ধরিযা 
করুণম্বরে বলিতে লাগিলেন, হে জুন্বরী ! আমীর জীবনের 
এই একটি ভয়ানক স্ময়। এ সময় তোমার প্রসন্নমুখ দেখিয়া 
মাইতে পারিলে আমি মহোৎসাহে শক্রকুণ বিনাশ করিয়া 
নিশ্চয় জয়লাভ করিতে সক্ষম হইব। তোমার এই বিখাঁদ- 
কালিমাচ্ছন্ন বদনখানি আমার হয়ে প্রতিবিশ্থিত হইয়া, 
হৃদয়ের ব, উৎসাহ সকগই দমিয়া যাইতেছে । তুমি শত 
চে করিয়াও আমার যুদ্ধধাত্রার গতি ফিরাইতে পারিবে না। 
হবে কেন আমার রণ্যাত্রাকালে অঞ্জলে গগুদেশ প্লাবিত 
করিয়! অমঙ্গল লক্ষণ প্রকাশ করিতে 

“তবে এস নাথ! এস, আর তোমার বীরনাষে কলক্ষ- 
কালিমা আরোপিত কিবা তোমার গন্তব্পথে আর 
ধাধা দিব না। তোমাকে শরণ নামে কলঙ্কিত করিব লা। 
কিন্ত “লাখ! আমার এই অঙ্গ পৌভনীয় রড়ালদ্কার, এই 
কারুখচিতি রজৃতকম্বণ, এই হৈমময় কর্ণাভরণ কিসের জধ্ ? 
কাহার নয়নানন্দের অন্য অঙ্গে ধারণ করির ?” এই.বলিয়া 
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গেহাক্সান প্রত্যেক অঙ্গ হইতে এক একটি আভরণ উন্মোচন. 
করিয়া দুরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 

অলিদ আর ক্গণকালও বিলশ্ব করিলেন না। তিনি 
সর্জীবনে প্রিয়তম! পত্তীর বৈধবভাব দর্শন করিতে করিতে, 
ুদ্ধগা্ী সৈনিকগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন । আবুজেহেল, 
পূর্ব হইতেই দৈম্য"লামন্ত হ্থসঙ্জিত করিয়া! রাখিয়াছিলেন ; 
অঙ্গিদ উপস্থিত হইবামাত্র সৈগ্ঠগণকে আদেশ করিলেন, 
চল, এখনই যুদ্ধে গমন করি। এতবা বলিলেন, মহারাজ ! 
ুদ্ধযা্তার এই উপযুক্ত ময়, আর অনর্থক কাঁলক্ষেপ কর্তব্য, 
নহে। এই বলিয়া! এতবা অগ্রগামী হইলেন। কোরেশগণ' 
আদম্য উৎসাহে তাঁহার অনুগামী হইল | পথিমধ্যে এক 
শেতশ্মশ্র/বিশিষ্ট বৃদ্ধ পুরুধ তাহাদের সহিত মিলিত হইল। 
' সহুস! অপরিচিত ব্যক্তিকে নিজদলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়।; 
আবুজেছেল সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অজ্ঞাত" 
কুলদীল প্রাচীন পুরুষ] তুমি কি অভিগ্রীয়ে আমার দলে" 
মিথিত হইলে? তদুত্তরে ছন়বেশী বদ্ধপুরূষ কহিল, আমি" 
মোহাশাদ (8২) ও তাহার দ্স্থ লোকের পরম শক, তাহাদের" 
সহিত যুদ্ধ করিবার গ্থ তোমাদের সাহাধ্য করিতে আসিয়াছি 
আসি অসিযুদ্ধে স্থনিপুণ এবং শরনিক্গেপ মামার অব্যর্থ 
সন্ধান। আজ পর্যাপ্ত কোন 'বীরপুরু আমার সহিত সম্মুখীন 
যুর্ধে সর্জীবনে রণক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেঞনাই।" 
আমি মিশ্চয় ধঞসিতেছ্রি, আছ আপনার শক্রুগণকে সমূলে, 
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খামন-সদনে প্রেরণ করিয়া বিজয়-পতাকা উদ্দীন করিব । 
আবুকেহেল নবাখত্ত সৈনিক পুরুষকে কহিলেন, হে বীরবর 
সৈগিক পুরঘ! আমি তোমাকে তান্তবের অহিত ধন্যবাদ 
করিতেছি, তোমার মনস্ফান! পুর্ণ হউক | অগ্ঠ হইতে তোঁগাকে 
আমার সৈগ্য শ্রেণীর অন্তডূ্তি করা হইল। যুদ্ধে জয়লাভ 
হইলে তোমাকে প্রধাল সেদাঁপতিপর্দে লিষুক্ত করা হইবে 
এবং আশার অতিরিজ পুরন্থা়ে পুরষ্কত করিব। 

নবাগত পুরুষ আবুজেহেলের প্রবল উত্তেঞনায় উৎপাঁহিত 
বহইয়! ব্বরপ্রাম্তরে উপস্থিত হুইল, কিন্তু আবুস্থফিয়াদ অথবা 
তাহার দগ্সন্থ রণিকগণের কাহাকে তাহারা দেখিতে পাইল লা । 
“পদ্ধিশেষে অমগ্তোপায় হইয়া রিধাদ চিন্তা-বিজড়িতটিত্তে তথায় 
শিধির সন্নিবেশিত করিল। পগ্গাস্তরে হ্গরত, মোহাম্মদ (দঃ) 
আসৈম্বো মদিনা হইতে বহির্থত হইয়া প্রববেগে বণিকগটণর 
প্রতি ধাবিত হইলেন। যখন হজরত সৈগাসহ করান শামক 
প্রীস্তরে উপনীত হইলেন, গ্লেই সময় জেব্রাইল (আঃ) 
আবুজেহেলের সৈম্যপহ ভীষণ যুদ্ধের পংবাদ হজজরতকে জ্ঞাপন 
স্ব্থিলেন। হুজরভ জেব্রাইশের নিকট কাফেরগণের এই 
যুহধাঁভিলাধের বার্তী বর করিয়া! ভয় সহচরগণকে আমুহ্া- 
'সবীধীস্ত অবগত করাইলেন এবং ইস্লাগ ধর্মীবগদ্ধী সৈগাগণকে 
'শলিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঘোগলেম, সৈগঘধল | এক্ষণে ঢুইটা 
প্রবল প্ধদাল আমাদের সত যুদ্ধাভিলাধী হইয়াছে। প্রথম . 
বআবুয্ফিয়াম. ও, তাহার দলস্থ বনিক সঙ্গ্রদায়। + ছিতীয় 
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"তাহাদের সাহায্যকারী আবুজেহেল * তোমরা কোন্‌ দশের 
সম্মুখীন ভুইয়া মিজ শৌর্ধা বীর্য্যের পরিচয় দিতে দংকল 
করিয়াছ ? হজরতের লিকট এই কথ! শ্রবণ করিয়া কতিপয় 
অর্থলোভী' শঘুচেতা বিল, হজব্ত | বণিকদলের সহিত যুদ্ধ 
করাই একমাত্র উদ্দেশ্টা তাহাদিগকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত 
করিতে পারিগে, প্রভূত ধন-সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হইবে ! 
আবুজেহেলের শ্থায় প্রবল দীরের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন 
প্রকারেই সাহদী' নই। হজরত ভীতি-খিহবপ সৈনিকগণের 
প্রমুখা্ এইক্ঈপ কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দৃঃশিত ও 
চিন্তিত হইলেন এবং প্রধান প্রধান বীরপুক্রষগণের প্রেতি 
কটাক্ষপাত করিয়া ধজিলেন, হে প্রিয় সহচরগগ ! তোমাদের 
অভিধাষধ কি? হজরতের বিষগ্নতাঁৰ দর্শনে হজরত হামজ! 
(রাঃ) বিদীতভাবে বছিগেন, হে ইস্লাস গুরো ! আপনি 
ফি জগ্য চিস্তাস্িত্ব হইতেছেন ? যখন যুদ্ধাভিলাঘে মদিনা 
পপরিষ্ঠযাগ করিয়াছি। তখন অরিকুল নিঃশেষ না করিয়া মদিনায় 
প্রুত্যাগমন কারব না-ধিধন্মীর রক্তে এই কোধমুক্ত তরবারি 
ঝঞ্জিত না করিয়া) এই বদর গ্রাপ্তে শত্রুর শোণিত লোতে 
সক্জাধ? প্রবাহিত না করিয়া) নিবৃ্ধ হইব না| তাঞ্ধ যগ্যপি- 
মহাজ্জের ও আম্সারগখ শব্দে গিলিত হইয়া আপনার, 
 ধিরাদ্ধে আনে খায়ণ করে তথাপি নিগ্চয় জানিবেন, হামার 
"দেঙ্ছে জীবন থাঁকিতে পশ্চাদ্পদ হার না হৃদি আজ, দানব 
আাগধ, ডা, বরণ একবিত হইয়া আরুজেহেলের গঙ্গা যমর্থন ' 
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রে, তথাপি নিষ্চর প্লানিবেন, বার-ু্ধে হামপ্রার হণ্ডে 
তাহার ম্বত্যু অবশ্স্তীবী। আজ তাহাকে রক্ষা করিতে কাহারও 
আধা হইবে না। এই ভীষণ প্রাস্তরে সসৈহ্থা তাহার জীবন- 
গুদীপ নিব্বাপিত করিব । হে মহাঁপুরুম ! আপনি কি অবগত 
মহেন যে, কত অগণিত মহারথী মহাবীর আমার বর্শাগ্রে মস্তক 
প্রধান করিয়। ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে । কত কেশরী-ধিক্রেম. 
মাতঙ্গাকার মহাদৈত্য অব্যর্থ তরবারি নিক্ষেপে পর্বত পরিমাণ 
দেহ রাখিয়া গতান্থ হইয়াছে? আজ কিনা কীটানুবীট, 
গ্রাবুজেহেল কতিপয় সৈম্ভ লইয়া উদ্মত্ডের ম্যায় রণক্ষেত্রে 
আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছে! পিপীপিকার পালক 
বহি্গত, হইলে তাহার মৃত্যু সন্গিকট বুঝিতে হইবে । তেমদি* 
ছুরাচার পাপাস্বা আবুন্জহেলের পরমাযু শেষ হইয়া আঁ সিয়াছে,. 
সেইজন্য আপনার সহিত তাহার যুদ্ধাধণজক্ণ হইয়াছে । হনগরত [ 
আপনি অপুমাত্র চঞ্চল বা ভীত হইবেন না এই আমি অসি. 
কোধমুক্ত করিলাম, পাপাত্বীকে সমূলে নির্মূল না করিয়া" 
স্সান্ত হইব লা 

হামজার রগোৎসাহ ও ব্ীরদর্পে” হজরতের বিষ॥ বদন এল 
জাবধারণ করিল। অনন্তর হজরত আলী (কঃ) ধলিগোল,, 
হজরত! আমরা জীবিত থাঁকিতে আপনি যুদ্ধের জন্য কেন চিন্তা, 
করিতেছেন? যুদ্ধের অভিলাধেই মদিন! "যাগ করিয়া বদর 
প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছি। আবুজেহেলের অহিতই যুদ্ধের 
এঁকাস্তিক বাসনা । আরাহর আদেশে বিধঙ্টার রজে। ইত্্রগামচরণ, 
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৮এিসসিসিিিপচ পা ৩ সালা আপাত তত 


বিধৌত করিয়া, আজ পবিত্র ইসলামকে পবিত্র হইতে পিত্ত 
কারিব। ধর্মহীন, ছুর্ববগহাদয়, অর্থপিশাচ মানব ধর্শযুদধে কি 
দণ্ডায়মান হইতে পারে? তাহারা এহিক সুখের অভিগ্াধী। 
ধর্শেরি প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ নাই আর্থই তাহাদের 
জীবনসর্ধব্গ। যেই প্বার্থপর ধনলোলুপ ঘৃণিত সৈথিবগণকে 
আমাদের গংসর্গ হইতে বিতাড়িত কর) কর্তব্য । 

অনস্তর হজরত আলী অপর পৈনিকগণকে অঙ্বোধন করিয়া 
বলিগেন, হে প্রিয় মোসলেম সৈনিকগণ ! আজ জগছিজয়ী 
পিভৃধ্য হামজা স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রগাণী আমিও তাহার পৃষ্ঠ- 
পোঁষক ; তোঁমর! খগ্পি সনাতন ইসলাম ধর্দোর অনুর।গী হও। 
তাহ। হইলে স্বর আমাদের অনুসরণ কর। 

দৈনিকগণ হজরত আলীর উৎ্দাহ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া 
প্জয় জয়” রবে দিউ্মগুল প্রাতিধবনিত করিয়া, সমরাগারীভি- 
মুখে গমন করিল ) হজরত আননিতমনে সৈগ্থাসহ ব্দরক্ষেত্রে 
উপন্থিত হইয়া শিবির স্থাপন পুর্বক দ্লাজরিযাঁপন করিতে 
শাগিলের্শ। 
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পাপপুরুষ শয়তানের চক্র । 


ঘোর অর্থকার রঙ্জনী। ইস্লীম-সৈন্ুশিবির ও কাফের 
ধৈশ্ম-শিবির অদুরে শ্থাপিত। মোস্লেম দৈন্বগ্ণণ পথশ্রাস্তিবশতঃ 
ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় শয়তান আবুজেহেবের দলে 
গ্রবেশ করিয়া! এই মন্ত্রণা দিল যে, এস্থলে জলাভাব, ইস্লাম সৈন্ত 
শ্গণকে অপবিত্র করিতে পাঁরিলে, তাহারা কোন প্রকারেই যুদ্ধে 
অয়গাভ করিতে সপ্গম হইবে না। পাপাত্সা এই প্রকার মন্ত্রণা 
দিয়! দ্বপ্নদোষে দুষিত করিয়া! তাহাদিগকে বিষম বিড়দ্িত 
করিল । 

প্রাতঃকালে নিদ্রাভন্গে হজরত দেখিলেন, 'দৈম্তগণ শ্বপ্পদৌষে 
কাপবিত্র দেহ হইয়া! জল অন্বেষণ করিয়া বেড়ীইতেছে। শয়তান 
ছল্সবেশে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়। বলিতে লাগিল, হে 
ইদ্লাম পৈন্যগণ | তোমাদের দুর্গতির পরিমীমা লাই। 
দেখ তোমাদের উপাসনার ময় নিকটবর্তী, পরন্ত 
তোমরা অপবিত্র হইয়া রহিয়াছ। এ স্থানে একবিপ্চুঃ 
মাত্র জগ নাই যে, নন করিয়* দেহ পবিত্র কর। তোমাদের 
জানু পর্য্যন্ত বালুকারাশিতে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে । কি 
প্রকারে শত্রসন্থুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? পক্ষান্তরে 
তোমাদের বিপক্ষ কোরেশগণ “ যহোল্লাসে বিরাপর্দে বিচরণ 
করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাঁদের কোন বিষয়েও অভাব বা কষ্ট 
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নাই, তাহারা! তোমাদের অপেক্ষা শতগুণে সুখী ও দ্বন্দ । 
তোমরা পতত গৌরব করিয়া থাক, অদ্বিতীয় সেই পরম কারুণিক 
পরমেখর তোমাদের সহায় ও সানুকুল এবং প্রেরিত-পুরুষ 
মোহাম্মদ (দঃ) তোগাদদের পরম হিতৈষী! কিন্তু এ খোর সঙ্কট 
সময়ে তোমাদের প্রতি তীহাদের কোন প্রাকার সহানুভূতি 
দেখিতেছি না। তোমাদের এ ছুর্গতি নিবারণের কোনরূপ 
বাবশ্থাও দেখিতেছি না। ঁ 

এদিকে মোহাম্মদ (দঃ) প্রাতঃকালীন উপাসনার অময় 
অতীতপ্রায় দেখিয়া, দেই অদ্বিতীয় দয়ালু আল্লার সম্নিধানে বারি 
শবর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । ভক্ত"বৎস্ল আল্লা 
প্রিয়জনের কাতর প্রার্থনায় কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন ? 
প্রসন্নচিতে ভক্তের প্রার্থনায় তু হইযা, প্রেম ও দয়ার নিদর্শন 
প্বরূপ অজত্া বাঁরিবর্ষণে বিশু বদর প্রান্তরে নদী প্রবাহিত 
করিয়। দ্িজেন। স্বপ্হুষ সৈনিকগণ পবিত্র জলে অৰগাহন ও 
জু করিয়! পবিত্র হইল এবং লানন্দে প্রাতঃ উপাদনা সম্পন্ন 
করিয়! পুলকিত হইল। পিপাদিত অশ্ব ও উদ্গণ জল পান 
করিয়া পরিতৃপ্ত হইল । মহাঁপাতকী শয়তানের মায়াজান্ন 
মিমিষের মধ ছিন্ন হইয়া গেল। 
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বদর যুদ্ধ! 


হিজরির ঘিতীয় বগুসর রোমজান মাসের অপ্রদশ দিবস 
বেলা দশ ঘটিকার সময়, আবুজেহেলেব সহিত হজরতের বদর যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। ইদ্পাঁম ও কোরেশগণ্যে কোলাহল ও জয়” 
ধ্বনিতে রণক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগি । কোরেশসৈন্য 
এগার শতের অধিক সমবেত হইয়াছিল । তন্মধ্যে দুই শত জন 
বীরপুরুষ সগর্ধধে অসিচালনা করিতে করিতে সমরপ্রার্থী হইয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল কেফায়েত তালেব এরাচ্থে ছিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে--ময়াইয়া পুত্র রিয়া, সইদের পুত্র আগ, উন্মিয়ার 
পুত্র আছ, আবদোল্লার পুর আমের, খলিদেগ পুত্র লফল, 
ওতবার পুত্র অলিদ, অলিদের পুণ্র কাবায়েছ, হারেশের পুত্র 
শৃবিবা, কয়েছের পুত্র আবুল কাছ, পিবা এবং আপাদ, কোরেশ, 
শধিপতি আবুঞ্জেহেলের সেনাপতি নিযুক্ত হইযা বিজয়-পতাকা 
হস্তে ঘারণপূর্ববক সম্মুখ-সমরে দণ্ডায়মান হইল । 

পক্গান্তরে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তিন শত পঞ্চাশ জন মা 
সৈন্া শইয়! যুদ্ধক্ষেীভিখুখে অগ্রপর হইলেন কিন্তু ভরা 
অপার মহিমা, বহুসংখ্যক শক্রসেনা দর্শন করিয়া মোসলেম 
দৈনিকগণ পাছে ভীত হয়, তজ্জন্য ইসলাম দৈষ্ঠের চক্ষে শতলেন 
সৈন্ মুষ্টিমেয় বলিয়া দৃষট হইতে লাগিল এবং বিধর্দিগ্ণ ইস্লামা 
দৈশ্যগনণকে তাহাদের ঘিগুণ অনুমান করিতে লাগিল। সুতরাং 
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তাহারা নিরুত্সাহ হইয়া ভীতিবিহ্বলচিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইল । 

সর্বর্ব প্রথমে এতবা নাঁমক বিধগ্মী সৈনিক আবুজেহেলের 
নিকট যুদ্ধানুমতি লইয়া, মহাগর্বে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া 
উচেঃ্বরে কহিণ, মোহাম্মদ (দঃ), বছদিশ হইতে আমি তোমার 
আনুসন্ধাণ করিতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে যোদ্ধবেশে এই বদর- 
কেত্রে দর্শন পাইলাম । এখন প্রাণেৰ মমত| ত্যাগ করিয়া 
ুদ্ধার্থ অগ্রসর হও | আঁউব এবং আবছুতা ইসলাম সৈনিক 
মোহাম্ম্র (দ:) নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, 
হজরত | আজ্ঞা করুন, এ বিধর্মীর গর্ব চূর্ণ করিয়া আদি। 
ছাতা কাফেরের স্পর্ধা আর সহা করিতে পারিতেছি ন! 
€কোরাণ সুরা আগ ইমরাণ, সওীনিয়ে উমরি)। হজরত 
কহিলেন, যাও, আমি তোমাদিগকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি প্রদান 
করিলাম । আশীর্বাদ করি, 'যুদ্ধে জয়লাভ করিঘ। সত্থর 
গ্রত্যাগমন কর। রগ 

আবদুললা হজরতের আজ্ঞা পাইয়া বিদ্যুত্গতিতে রণন্থলে 
এতবার সম্মুখীন হইলেন । এতবা কহিল, হে যুদধার্থা 
টৈনিক"পুরুষ অনুত্রাহ পুর্ধক আপনার আত্মপরিচয় দিয়া 
বাধিত করল। আবহুর। নীক্দর্পে কহিলেন) রে পাঁপাত্মা 
শিধণ্মী কাফের! আমি ভোর সহিত সখ্যতাম্থাপন করিভে 
রণক্ষেত্রে আদি নাই। যুদ্ধ করিতে আগিয়া আত্ম-পরিচয়ের 
দারস্টক কি? রণক্ষেত্রই পরীক্ষার প্রকৃত স্থান, তাহা 'এখনই 
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প্রতাক্ষ দেখিতে পাইবি। আর যছাপি আমার অগ্যা পরিচয় 
জানিতে ইচ্ছা কিস, তাহ! হইলে জিদ, আমি আন্সার দলপ্র 
আবদুল্লা নামে অভিহিত । বিধন্মীকুল নির্র্গ করিবার ইচ্ছার 
যুদ্ধে আগমন করিয়াছি । যদি বীরত্ব এবং শক্তি থাকে, অত্বর 
আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'। বৃথা বাকৃবিতগায় কালবিলম্ব 
কর! উচিত নহে |; বিলম্বে তোর মগ, কিন্তু আমার পক্ষে 
অসহা। সত্ব যে কোন অস্ত্র ইচ্ছ৷ নিক্ষেপ করু আর যগ্ঘপি 
ভীত হইয়৷ থাকিস্‌, তাহ! হইলে স্ব-শিবিরে প্রস্থান কর্‌ 

এতবা গম্ভীর ভার ধারণ করিয়া! কহিল, হে মর্দিনাবাঁসী 
আন্সার সৈনিক পুরুষ ৷ যগ্ভপি আত্মীয় কোরেশবংশ ব্যতীত 
অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ থাকিত, তাহ! হইলে 
তুমি এতগুলি কথ! বিবার অবসর পাইতে না, অবশ্যই এতক্ষণ 
এতবার শক্কির পরিচয় পাইতে। অতএব তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
প্রস্থান করিয়া আত্মীয় কোরেশবংশীয় কোন এক ব্যক্তিকে সর 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কর 

হজরত এতবার গবিবত বচন শ্রবণ করিয়া, আন্সারগণকে 
শিবিরে প্রত্যাগ্থত হইতে আদেশ করিলেন এবং আবু ওয়েদা, 
ক্সালী ও হামজাকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। 
ক্সাবু ওবেদা যুদ্ধবেশে সভ্জিত হইয়া কটিদেশে করবা ধারণ 
করিয়া মহাতেজে রণস্থলে এতবার জঙ্মুখে উপস্থিত হইগোন। 
এতবা মহাগর্ষের ওবেদাকে জিজ্ঞাস! করিল, তুমি কাহার তগয় ₹ 
এ তরুণ বয়সে তোমার জীবন কি এতই ভারবোধ হইয়াছে খে 
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আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছ? আমি ইচ্ছা 
করিখে শোণিতসগিলে বন্ুষ্কার প্লাবিত করিতে পারি। শত 
অহ অধিতত্েজা মহাবীর আমার পদ্রাধাতে ধরাশায়ী হইয়] 
জীবন ত্যাগ করিয়াছে ! তুমি আমার তুলনায় সামান্য হীনবল 
পতঙগসদৃশ, ফুতকারে তোঁমার জীবন-্গ্রদরীপ নির্ধবীপিত 
হইবে । তুমি শীঘ্র আত্-পরিচয় প্রদান করিয়া আমার 
কৌতুহল নিবারণ কর। বিলা পরিচয়ে মৃত্ামুখে পতিত 
হইবে কেন? 

আবু ওবেদা দ্বীর গর্ববহীন বাক্যে উত্তর করিল, আমি 
আঁবুহারেদের পুত্র ওবেদা, কাঁফেরগণকে যমাঁলয়ে প্রেরণ 
করিধার উদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি। যাহারা 
হঞ্জরতের বিপ্রোহিতাচরণ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদিগকে 
নরককৃণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া! প্রত্যাগমন 'করিব। 

পাঁপাত্মা এতবা৷ আবু ওবেদার বাঁক শ্রবণ করিয়া অতি 
বিহব্লচিত্তে উচ্ৈঃম্বরে আপন পুত্র ও ভ্রাতাকে আদেশ করিথা, 
তোগর] ক্ষণমাত্র কালবিঙগম্ব লা! করিয়া, অপর ছুই জনের দিত 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি এই ছুউকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া 
তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি। 

এতবার ভ্রাতা শিবা ও পুত্র অলিদ এই দুইজন ইস্লা 
বীরদয়কে আক্রমণ করিল) শিব] হামজার নিকট অগ্রসর 
হইয়া কহিল, হে বীরবর |" আপনি কাহার পুত্র? কেন 
অনর্থক শুদ্ধ করিয়া গ্রাঁণ হারাইবেন ? নিন্টয় জানিবেষ 
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মোহাপ্মদদের (দঃ) সৈম্য ও তাহার ধর্ম চিরকাছের জদ্য জগত 
হইতে বেণুত্ত হইয়া যাইবে 

কাফেরের গর্বিধিতবাক্যে হামজা আরক্তলোটনে কহিলেন, 
রে কাফেরাধম? জানিস্‌ না, আমি কে? আমি মতালেবের 
পুর হামজা যে ব্যক্তি ত্রিলোক-বিজয়ী বলিষ1 জগতে বিখ্যাত, 
ধাঁছার অতুলনীয় বাঁছবলে দেব, দানব, মানব গাণভয়ে 
যুন্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে, ধাঁহার পদভরে ধর! ধিকম্পিত, 
রণস্থলে শত্রগণ ব্যাকুল হইয়। নতশিবে ক্ষমাপ্রার্থী হইযা জীবন- 
ভিক্ষা করে--নেই হামজা স্বয়ং কৃতান্তরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে দর্ডায- 
মান 

শিবা কহিল, হাঁমজা, তুমি জগতের মধ্যে একজন অদ্ধিতীয় 
বীরপুরুষ সত্য কিন্তু আজ তোমার আসন্নকাল উপস্থিত 
কেন.পতক্গের ন্যায় প্রচ্্বলিত ছুতাশনে গতিত হইয়া ভম্মীভূত 
হইতে ইচ্ছা কর? এই কথা বঙগিয়া দুরাত্মা শ্বা৷ জোরে 
হামন্নার প্রতি অপি চালনা করিল। হজরত হামজা, তাহার 
আঘাত ব্যর্থ করিয়! ক্ষিপ্রহস্তে শিবার মস্তক ঘঞ্চা করিয়৷ অসি 
নিক্ষেপ করিলেন । বীরবরের অব্যর্থ সন্ধানে বিধন্মাঁ সৈনিকের 
মস্তক দেহচ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল | শিবার দীকদেহ 
বন্পণ্খর উরস্থ হইল অনস্তর হামজা কেশরী-বিক্রমে 
বিপক্ষ মৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন | 

পঞ্চান্তরে অলিদ বীরদর্পে আর্লীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল 
এবং জাতীয় প্রথামুযায়ী পরিচয়প্রার্থী হইল কুমার আঁঙী 
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অলিদের প্রতি বর্জদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, রে নিপর্দি ! 
হুদ্ধক্ষেত্রে নামধামের পরিচয়ের গ্রয়োদম কি? সাধা থাকে, 
অন্তর ধারণ কর্‌। আন্্রচাথনাশক্তি ও রণনৈপুণাই ব্বীরপুয়াষের 
প্রন্কৃত পরিচয়। আমি হজরতের বাঁগ্যসহচর আলী নামে 
অভিহিত, মকাবাসিগণ্র নিকট আরবস্এীএরিক মিংহ নাষে 
পরিটিত। যদি জীবনের আশা ও প্রাণের মমতা থাকে, 
ব্যাধবিভাড়িত শুগালের হ্ঠায গ্রাণ লইয়া রণস্থল পরিতাগ 
কর্‌ তুই যুদ্ধকৌশল-আঅনভিজ্ঞ সাগান্থ যুখকমাত্র । তোর 
সহিত যুদ্ধে গুবত্ত হওয়া বড়ই দ্বণার কথা। বিশেষতঃ আর্জি 
তুই যুবতী গেহাঁজানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিস্‌1 , 
দে ঢাতকিনীর ম্যায় তোর গ্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে । অকন্মাৎ 
তোর মৃত্যুসংবাদে সেই অবল। বালা বাত্যাহত বদলীর গ্যায় 
ধূলিবিলুন্ঠিত হইবে, নাথ! অগহায়। হইয়া ঘাবজ্জীবন ছুঃখ 
"গারাবারে ভাসিতে থাকিবে । অতএব (তাকে পুনঃ পুমঃ 
নিষেধ করিতেছি, শীগ্র রণস্থপ পরিত্যাগ করিয়া অস্তঃপুরে 
নব-পরিলীতামহ দাম্পত্যন্হখ ভোগ কর্‌! নব প্রেমপাশবঘ্ধা 
তোর প্রিয়তমা লেহাজানকে চিরতরে ছুঃমহ বৈধবাশযস্্রণায়' 
নিগষেপ করিস্‌ না! 

যুবক অঙ্গিদ আঙ্গীর বাক্যে উত্তেজিত কইয়া কহিঙগ, 
ন্ধমার | আমার হস্তে তোমার, জীবনান্ত সুনিশ্চিত। সেইজঘ্য 
আমাকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে শান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছ ? 
আমি কোরেশ্বংণীয় বীরকুলচুড়ামণি এতবার পুত এলিন। 
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মোস্লেমকুল নির্ঘল করিতে, বাস্তবিকই প্রণয়”প্রাতিমা নব" 
পরিণীতার মায়া ও খাঁপরগুহের কুলশয্যা প্প্ত্যাগ করিস 
অমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাবধান] এই বর্শাথাতে তোমার 
ইহলীলার অবপান করিব এই বলিয়া বীরদর্পে আলীকে 
লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল! আলী ক্ষিগ্রগতিতে বর্শা 
বাম করে ধারণ করিয়। দক্ষিণ হস্তে অসি লইয়ী অলিদের 
বামহস্ত ছেদন করিলেন অলি অপর হস্তে অপি ধারণ 
করিতে উদ্ধত হওয়ায়, নিমিষের মধ্যে আলীর শাণিত 
তরবাঁরিতে অঙিদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয| ভুক্তলে 
গতিত হইল। নিহত টৈনিকের তর্জরনীতে নববিবাহের 
চিন্তম্বরূপ স্বর্ণ অঙুরীয়ক দর্শন করিয়, আলী বজিলেম, রে 
হতভাগ্য | আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নবপরিণীতাঁকে বিধব! 
করিলি আঁশ! করিয়াছিলি, নবপরিণীতাঁসহ স্ুখসশ্মিলনে 
কৃতশত সুখ রজনী অতিবাহিত করিবি যা! পাঁপাত্বা, তত 
পরিবর্তে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত নরকবন্ত্রণা ভোগ কর্‌। অনস্তর 
আঙী পঞ্চন্বগাপ্ত বিধর্মী অলিদকে ধিকাব প্রদান করিয়া 
অন্যমন্ষ্ষ ভাবে ইতজ্ততঃ প্দসথশালন করিতে লাগিলেন 1 
অকস্মাৎ দারার নামক জনৈক বিধধ্খমী তবেগে আপিয়া আলীর 
মস্তক আক্ষ্য করিয়া অপি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু আলীর অমু- 
কম্পীয় তাহাতে আলীর কিছুমাত্র অনি করিতে সক্ষম, 
হইল না আ্নন্তর আলী রোষবিহবগ সিংহের ম্যায় উত্তেজিত 
হইয়। গাপাত্বা নরপিশাচ দারাবের বঙ্গে সজোরে পদ্াঘাত 
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শাপিপিপাশশীপাপাপীপাপপাপিপাশশাল পপপাশিপিপািপশিপি 


করিপেন, সেই পদাঘাতে দুরাত্বার পাপজীবন দেহপিগ্রর পরি- 
ত্যাগ করিল । এইবীপে কুমার আল” অতুল বিক্রমদহক"রে 
যুদ্ধ করিয়! বিধন্দী সৈনিকগণকে দলে দলে শমন-সদনে প্রোরণ 
করিতে লাগিলেন। এদিকে মোস্লেম সৈনিক আবু ওবেদা 
মহাঁপরাক্রমশীজী বিধধ্ী এতবার অন্ত্রাথাতে রক্তাক্তকলেবর 
ভুইয়া, ক্রমে নিস্তেজ ও ছুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। ত্দর্শনে 
হামজ। ও আলী ভ্রতবেগে এতবাঁকে আক্রমণ করিখা কহিলেন, 
রে বিধর্মী কাফের . সাবধান হও, এক্ষণে কৃতীস্তের করাল” 
কধলে পতিত হইয়াছ আর তোমার রঙ্গ নাই, জীবনের আশা 
ভরস| পরিত্যাগ ফর। এখপিই তোমাকে শমন স্দনে প্রেরণ 
করিতেছি তদনস্তর আলী এতবার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
হামজা! আবু ওবেদাকে মোস্লেম শিবিরে প্রেরণ করিলেন। 
আলী সজোরে এতবাকে ভূতলশীয়ী করিয়া, তাহার বক্ষস্থলে 
উপবেশন করতঃ হস্তদ্য় কঠিন লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়। 
হজরতের নিকট প্রেরণ করিফেন। যুদ্ধীস্তে দেখা গেল। বছ- 
সংখ্যক বিধর্মী সৈনিক ও সেনাপতি নিহত ও বন্দী হইয়াছে। 
কেবল পাঁচজন মাত্র মোস্লেম সৈনিক বিধশ্মীর অন্যায় যুদ্ধে, 
নিহত হইয়াছে । কোরেশবংশীয় বীরবর অণসাদ সেনাপতি 
এতবাকে আলীর হস্তে বন্দী দেখিয়া, একহস্তে বিজয়-পতাক1 
ও অপর হস্তে শাণিত কৃপাণ ধারণ করিয়া! অমিততেজে আলীকে 
আক্রমণ করি । জালী অবিলম্ঘে দশক্জে সড্জিত হইয়া আব্রে- 
মণকারীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ), 
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আসাদের অসীম শৌ্-বীর্যযের বিষয় বিশেষবাপে অবগত 
ছিলেন । পাছে প্রিয় সহচর আলী" শতব হন্ডে পরাত্ত হল, 
সেইজন্থ দষ়্াময় আলীহ, নিকট প্রার্থন করিতে লাগিলেন, হে 
সর্ববশভ্তিমান্‌ বিক্ষলাশন, বিপদবারণ। দয়াময় আল্লাহতালা ! 
এই অধম কাতর কিন্ববের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া এই ভীষণ 
ব্দর-প্রাস্তরে স্বকীয় দয়ার নিদর্শন পরাপ দৈবষাহাষ্য প্রদান 
করিয়া বিপদীপন্ন ইস্লামমগ্ডুলীকে বিধম্মিগণ্রে কোপানল 
হইতে রক্ষা করুন অখিল-্রন্মাগ্ুপতি আল্লাহুতায়াল। প্রিয়তম 
তক্তের কাতর প্রার্থনায় বিগলিতচিত্ত হইয়! তদীয় সাহাধ্যার্থ 
পঞ্চ সহজ স্বপীয় দূত মানবক"রে মে'সৃজ্ম সৈম্যরলে পাঠ'ইযা 
দিলেন সাহায্যকারী স্বর্গীয় দুতগণ মোস্লেম সৈছদলকে 
সম্গোধন করিয়া বলিতে লাঁগিঞেন, হে আল্লাহত্ভক্ত মোন্লেম 
বীরবন্দ| মাঁনবকুলে তোমরাই ধন্য। জর্বশৃক্তিমান আল্লা 
দ্বয়ং যখন সহায় তখন নিশ্চয় তোমরা জয়গাত করিবে। 
শক্রুগণ সংখ্যা অগ্যল্পমাত্র, নির্ভীক চিত্তে বীরত্ব প্রকাশ কর। 
এখনই বিধম্মিগণ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে 

হজরত স্বীয় দৃততগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, উচ্চৈঃষরে 
কহিলেন, হে বিশ্বাী মোসৃলেম সৈহ্থাগণ | তোমর। হতোখসণ্হ 
বা ভীত হইও না, এখনিই আল্লার অনুতহে তোমরা জয়লাভ 
করিবে। প্রীগপণে বিধন্মিগণের, প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর। 
সাবধান | কাঁপুরুষের হ্যায় বিধর্মীদপকে পৃষ্ঠপ্রর্শন করিও 
'্না। হজনিতের উৎপাহবাক্যে দৈম্যগণ উত্তেদ্ষিত হইয়া “লালাহশ 
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আক্বর” রবে দ্বি্টণ উৎসাহে বিশ্রী সৈশ্তগণকে .আক্রমণ 
করিল উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ আর্ত হুইল । আদন্ছের ঘাত” 
প্রতিথাতে, অশ্ের হ্রেষারবে, বীরপুরুষগণের গম্ভীর নিনাদে 
রণক্সেতর বিকম্পিত হইতে লাগিল পক্ষান্তরে স্বর্গীয় দূতগরণও 
অসিহস্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তীহারা অফিচালন! 
বিষমে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায়, দয়াময় আল্লা অবিশন্ে বিধন্মি- 
গণের গলদেশে অন্ত্রাঘথাত করিতে শিক্ষা দিলেন দৃতগ্রণ স্্র* 
শিক্ষণ গ্রাপ্ত হইয়া অল্লাথাতে বিধর্দ্টী সৈনিকগণকে দলে দুজে 
ধিনাশ করিতে লাগিলেন এদিকে হজরত আলী ক্রোধো- 
ত্তেজিত সিংহের ম্যার ভীম বিক্রমে আসাদের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছিলেন, পয়িশেষে ক্রোধে অধীর হইয়া আসাদের স্থান্ধে 
গুরুতরবূপে অসির আঘাত করিলেন। একাঘাতে দ্বিখণ্ডিত 
হুইয়া! আগাদ ভূতলশীয়ী অবস্থায় আপন জীবনকে ধিন্ধার দিতে 
দ্রিতে প্রাথত্যাগ করিল আসাদের মৃত্যুতে কোরেশ কাফের- 
গণ হতাশ ৪ নিরুৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়! ইতন্ত্রতঃ পলায়ন 
করিতে লাগিল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া! হন্জরত আলী 
একে একে সকলকে শমনশ্সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন | 
বু যোজনব্যাপী সমরভূমি বিধল্মিগণের শবদেহ পৰিপূর্ণ হইন্স । 

পরিণাম কাহার না আছে? দিনের শেষে রাত্রি, পুরিমার 
পর তমসাচ্ছন্ন অমানিশা, শৈশবের পর যৌবন, যৌধনের পর. 
বার্ধক্য ; মেইরূপ' ছখের পর দুঃখ মানবজীবনে অবিচ্ছিন্ন তাঁবে 
নিয়ত বিরাজ করিতেছে । একদিন আবুজেহেলের প্রবল 
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প্রতাপে,সমগ্র আরবদেশ সতত সশঙ্কিত ছিল, আজ তাহার 
দুর্দিশ। দেখ, বনের ইতরপ্রাণীর'ও তাহা অপেক্ষা শতগুনে সুখী, 
স্বাধীন ও সৌভাগ্যবান কোরেশ অধিপতি আজ ভয়ে ভীত 
হইয়া কাঁপুরুষের স্যাঁষ শবদেহের আন্তরাঁলে লুক্কায়িত খাঁকিয় 
প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতেছে! আত্মগীনির অন্তর্দাহে তাহার 
পাপময় জীবন দগ্ধ হইতেছে! আজ তাহার টিরপোধিত 
পাঁপলিগ্গা সকল হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া, বজাথাত সম যন্ত্রণাষ 
অধীর করিয়া তুলিতেছে শোকে, তাপে, ছঃখে ভিয়মান হইয়া 
বাতুলের ম্যায় কত কি বিলাপ করিতেছে এবং থাঁকিয়া থাকিয়া 
নিজের জীবনে ধিকা'র প্রাণন করিতেছে হায়! অজ অ"মি 
ধন্ধুহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন ; শীপ্রই জীবমহীন হইতে হইবে । 
হায়! আমি সকলই হারাইলাঁম, আমার চির-অভিলধিভ 
উদ্দেন্ট সাধিত হইল লা। মরিলাম, কিন্ত্ব চিরশক্র মোহাম্মদূকে 
€দ:) নিধন করিতে পারিলাম ন1। ছুরাত্মা আবুজেহেল 
শাশানভূমে মনোদুঃখে কত কি আক্ষেপ করিতেছে এমন সময়ে 
মস্উ্দ আবুজেহেলকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, রে পাপা! 
বিশ্রী আবুজেহেল | তুই একাকী এই নির্জন গ্থানে কি 
ভাবিতেছিস্‌? রে চিরশত্রম! রে প্রেরিত-পুরাষ মোহ'দ্মদের 
'চিরশঞ্জে | আজ তোর সে অহঙ্কার মাঁৎসর্ধ্য কোথায়? কোন্‌ 
'ঘুখে তুই হজ্জরতকে কুহকী বলিয়া নিন্দা! করিতিস্‌্?' কৌন্‌ 
আহঙ্কারে মত্ত হইয়া তুই মোল্লেগণকে সতত বিদ্বেষ চক্ষে দর্শন 
করিতিদ্ণ নাঁরকী | তোর মে সৈম্ব-সামন্ত। বধ্ুবান্বৰ, 
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সহায়সম্ঘশ কোথায়? পাপাত্ধা | ধর্মের বল দেখু, “যথা ধর্ম 
তখ' জয়” এই মহতপুরুষের বাক্য শ্মর" কর্‌, ' অশনি মসউদ্ 
*তোর জীবনাস্ত করিতে কৃতান্ত-বূপে দণ্ডায়মান । কার দাধ্য 
তোকে রক্ষা করে? মৃতের ভাণ করিয়া শবস্তপে লুক্কায়িত 
থাকিলে কি নিস্তার আছে? 

বজনিনাদ সদৃশ মপউদ্দের কণ্ঠস্বর শ্রাবণ করিয়া শরবিদ্ধ 
কুরঙগের হ্যায় আবুজেহেল চমকিয়া৷ উঠ্িগ এবং রোষে, ক্ষোভে ও 
অভিমানে উত্তেজিত হইযা বলিতে লাগিল, রে হীনবল সৈনিক ! 
শৃগাল হইয়৷ দিংহের নিকট আন্ফালন? মস্উদ্র কহিলেন, রে 
দুরাত্বা | কৃতাস্ত তোর জ'বনাস্ত করিতে উপস্থিত । এ সমধ 
ব্বথা আস্ফালন পরিত্যাগ কর তোর মৃতু) সন্িকট। এই 
খলিয়! মদৃউদ কালবিলগ্ব না করিয়া, একলন্ফে মাবুঙ্গেহেধোকে 
ভূষ্চজশায়ী করিয়!, তাহার বক্ষে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহার 
দেহ হইতে মন্তক বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দে্টে কোষ হইতে অসি 
নি্ষীধিত করিলেন আবুজেহেল জীবনে হতাশ হইয়া! বাঁলকের 
্থায় ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নানাপ্রকীর আক্ষেপ পূর্বক 
বঙ্গিতে শাঁগিপ, হায়। হায়! আমি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া 
যে সকল বন্ধুর উপকার করিলাম, তাহারা আমার এই আঁপন্ন- 
কালে কোথায় ? কেহই ত আঁমার সহায় হইল না। এ ঘোর 
সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করিতে একটা প্রাণীও দেখিতেছি না! 
আবুজেহেলের আক্ষেপ শুনিয়া মস্উদ কহিলেন, রে অবিশ্বাসী 
ধর্ণায্রোহী পাঁপাত্বা আবুজেহেল ! এখনও যগ্ভাণি এক নিরাকার 
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অদ্ধিতীয় ঈশ্বরে ও তাহার প্রেরিত গ্রস্থুলে" বিশাস স্থাপন 
করিয়া সনাতন ইস্লাম ধর্মী গ্রহণ করিস্‌, তাহা হইলে তোর 
সকল অপরাধ মাঞ্জনা করিয়া ভাতৃভাবে আলিঙ্গন করি এবং 
পরকালে তোর মুক্তির জন্ত কাঁয়মনোবাক্যে বিভুসন্লিধানে 
প্রার্থনা করি। আর যদি তোর যুদ্ধ করিবার সাঁধ থাঁকে, অসি 
ধারণ করিব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হাঁ-আমি তোকে এ নিঃনহায় অবস্থায় 
বধ করিয়া বীর-হস্ত কলস্কিত করিব না যাহার হৃদয় কলুষ 
পাঁপতিমিরাচ্ছন্ন, যে হতভাগ! পাঁপান্ধ ও ধর্দরজ্ঞানখ্হ্, ধর্মের 
উজ্বগ উপদেশাগ্গোকে তাহার কি জ্ঞানচচ্ষু উদ্মিলীত হয় ? 
কপটী কি কখনও সহুপদেশ দ্বারা দাধু হয়? আবুজেহেগের 
অস্ত্র শঠতায় পূর্ণ, মহাত্া মস্উদদের সনুপদেশে অধিকতর উত্তে- 
জিত ও তাহার পাপ-প্রবত্তি গুবল হুইয়। উঠিল; নরকান্ি' 
শহত শিখা বিস্তা করিয়া, তাহাকে আিঙ্গন করিতে উদ্ভাত 
হইল ।, এখন ধর্োপদেশ তাহাকে ভাঙ্গ লাগিবে কেন? 
অস্উদকে লক্ষ্য করিয়া! আবুজেহেল বলিতে জাঁগিল। রে মেষ” 
পাক মস্উদ! আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে আর ইচ্ছা 
করি না। আমার যুদ্ধদাধ পুর্ণ হইয়াছে । কেশরী-বিজয়ী 
প্রিয় সেনাপতি আসাদ যখন নিহত হইয়াছে, তখন আমার আর 
যুদ্ধলাধ নাই। আমার ম্যায় হীনবল মাঁনর অনস্ত শক্তিধারী 
র্গীয় দুতগণের সহিত যখন নির্ভাকচিত্তে যুদ্ধ করিয়াছে, তখন 
ইহা! আপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? যেক্ভ্ত 
্বগীয় বীরগণের বিরুদ্ধে অন্ত ধারণ করিয়া গৌরবাধিত হইয়াছে, 








হজরত আন্বীর জীবনী 8? 








ছুর্ববল মানবের বিরুদ্ধে আন্্রধারণ করিয়া সেই হস্তকি কৃলঙ্কিত 
করিব ? হে মস্উদ্দ। প্রাণরক্ষার আমার ইচ্ছ! নাই, যৃত্যু- 
কেও আর তয় করি না। সংসারে আর কোন বিষয়ে স্পৃহা 
রাখি না এই অস্তিমকালে আর মোহাম্মদের মতাবলম্বী হইব 
না চিরদিন তীহাকে শত্রজ্জানে অবজ্ঞ। প্রদর্শন ও তাহার 
বিরাদ্ধাচরণ করিয়াছি এবং পাপপুরুষ পয়তানের উপদেশানুসারে 
পাঁপকার্ধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিযাছি, এ আসম্নকালে 
সতাধর্ধ্ে দীক্ষিত হইয়া মোহাম্মদের (দঃ) প্রিষপাত্র হইতে 
ইচ্ছা করি না এখন মৃত্যুই লামার শ্রেয়, নরকই আমার 
উপযুক্ত আবাসস্থল | হে মস্উ্দ | আমার মনোদাঁধ মনেই রহিল, 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, এখন মরণই আমার মঙ্গল। আমি 
জীবনের মায় পরিত্যাগ করিলাম। গীপ্র আমাকে হত্য। করিয়া 
নিজ মনস্কামনা পূর্ণ কর, আমারও মনোকষ্ট নিবাবণ হউক 
ম্সউদ কছিলেন, থিক্‌ গাপাত্সা! এখনও তোর আত্ম" 
গরিমা) বিদ্বেষভাব ! আনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ' করিবার 
যদি একান্তই সাধ হইয়া থাকে, এখনই সেই সাধ পূর্ণ করি- 
তেছি) এই বলিয়। এক অন্ত্রাথাতে আবুজেহেলের মন্তক 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয। দুরে নিক্ষেপ করিলেন। কোরেশ 
অধিপতি ছুরাত্মা আবুজেহেল মস্উদ্দের হস্তে নিহত হইঝো, 
ইসলাম দৈম্থের আনন্দসূচক জয়ধ্বনিতে সগুতল আকাশ তেদ 
করিয়া গ্রাতিধ্বনিত হইতে লীগিল। এদিকে বীরকেশরী 
অধিসন্ান্সাঘাতে বনুদ্ধরা রক্তলোতে প্লাবিত হইতে লাগিল। 


৯৮ হজরত তখলীব জীবনী 


পি াবাশিপাপিপাপাপাসািপিপাপাপীপিপিপ ২৮০০ সীপাসাপিিবাপাশিি 





পিপাসা 


এই বদর যুদ্ধে আবুস্তফিয়ানের জ্যো্টপুত্র খেঞানা, হারেদের 
পুত্র আবিদা, কয়েমের পুত্র ওমর, ওমরের পুর হারমাশাহ, 
আলিদার পুত্র করিয়েস, করিষেসেব পুত্র শাবুজকাঁস, রবিয়া, 
আখবল, এলাম্ুদ মৃতলে মগিয়া, উইসমহাঁমজী, আমের, 
মকতুল, মাইয়ার পুত্র বরিয়া, সইদের পুত্র আস, উদ্ছিয়ার পুত্র 
আস্‌, মগিরার পুত্র মসযুদ্, এনকাফের-পুত্র আবুল করাইস, 
মনজরের পুত্র আবরুল্লা, আছের পুত্র রফা, আবদুল্লার পুত 
আমের, খগিদের পুত্র নকপ, আসাদ ইভ্যাদি সপ্তর জন বিধর্মী- 
দলের বীরপুরূষ আলীর হস্তে নিহত ও ৭ জন বন্দী হয় 

আনস্তর মোস্লেগ সৈনিকগণ ইদ্লাগের জয়-পতাক1 উ্ভীয়মান 
করিয়া! মহাসমারোহে শিবিরে প্রত্যাগমন কবেণ। হজযতের 
আাদেশানুদারে সত্তর জন শক্রসৈনিককে কঠিন লৌহশৃঙ্খলে 
বন্ধন করিয়া কারারুদ্ধা কর! হয়। 





বন্দীগণের প্রতি দয়া। 


হজরত ব্দরযুদ্ধে জয় লাভ করিয়! দেখিলেন, ভ্রহোদণ অন 
(মাস্লেম সৈনিক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তিনি ভাহাদের 
খাঝ্ার মঙ্গলের জগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এদিকে 
কঠিনু শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী সৈনিবগর্ণির আর্নাদে হজরত দিতান্ত ' 
র্যথিত হইয়া, কারাগারে উপস্থিত হইগেন, দেখলেন, (ম্পাদেশ” 


ও আলীর জীবনী । মু 


বংশীয় ৭০ আন অদীম যন প্রদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে 
তথাধ্যে এতবা, আবুজেহেলের পুত্র আকরমা, হজরত আলীর 
ভ্রাতা অকিল, হজরতের জামাতা আবুইলয়াস এবং পিতৃব্য 
আব্বাস বন্দপ-ন্্রণায় সর্ববীপেক্ষা। অধিকতর কাতর হইয়া 
চীৎকার করিয়া! উঠিল্লেন তাহাদের ত্রদ্দনে হজরতের হাদয় 
দয়ারসে বিগপিত হইয়া! পড়িল তিনি সন্বর পিতৃব্য আব্বানের 
নিকট আনিয়া! তাহার কঠিন করবন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন 
হজরত 'আববাঁসের বন্ধন মুক্ত করিয়া মনে মনে ভাবিশেন, 
আববাস নিজ আত্মীয়, কেবল তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয় 
ক্ষান্ত থাক] কর্তব্য নহে; দয়ার উপযুক্ত পাত্র দেখিলেই দয়া? 
প্রাকাশ কর্তব্য, এইরূপ বিবেচনা করিঘা তিনি সকল বন্দীর 
করবন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, অসীম যন্ত্র হইতে মুক্ত 
করিলেন , 
তমসাচ্ছন্ন গভীর রঞ্জনী, প্রকৃতি দেবী” নীরব ঘিস্তব্া, 
কেবলমাত্র শাশীন সদৃশ বদর প্রান্তরে অগীকৃত শবদেহের 
চডুল্পার্থে মাংদলোভী ফেরুপাল নৃত্য করিধা বেড়াইতেছে। 
এদিকে বদীগণ নিজ নিজ জীবনাশীয় হতাশ হুইয়া, বিষম 
চিস্তানলে দগ্ধ হইতেছে রজনী প্রভাত হইলে, কাহার অদুষ্ট 
কি ঘটিবে, শত্রঃর হস্তে কিরূপ ভাবে জীবন ত্যাগ্ন করিতে হইবে, 
এই প্রকার নানারূপ ছশ্টিন্তায় ছুঃখময় রজনী অতিবাহিত 
করিতে লাগিল । সুখনিশি শীব্র শীঘ্র প্রভাত হয়, কিন্ত চিন্তা” 
প্বিজড়িত দুঃখময বজনী কতীব বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। 





3৫5 হজগূত আলীর জীবনী 


পরিখাম, অকপেরই আছে। ছুঃখময় রজনী আতিশয় 
বন্রণাদায়ক হইলেও, বিধাতার নিয়মিত কাগ পুর্ণ হইলো, 
আর ক্ষণকাল তিষ্টিবার উপায নাই দেখিতে দেখিতে রজনী 
প্রভাত হইল। লোহিত রাগর প্লিত হুইযা মার্তগুদেৰ পূর্্াকীশ 
আলোকিত করিয়া উদিত হুইলেন। হজরতের আদেশানুসাবে 
কারাধ্যক্ষ বন্দীগণকে তাহার নিকট উপস্থিত কগিধেন। 
হজরতের সহচরগণ আববাসকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তুমি 
জ্ঞানী লোক হইয়া একেশরের উপাদন| পবিত্যাগপুর্বক গ্রাস্তর 
প্রতিমা! ও প্রস্তর উপজখণ্ড পুঁজিতেছ এবং ইললীম ধর্মের 
বিরুদ্ধাচরণ করতঃ অংশীবাদী বিধর্থিগণের পক্ষ সমর্থন কৰি" 
তে? তোমার এরূপ পাঁপময় জীবনে ধিক্‌ ! 

মুলমান আত্মীফগণের ভৎ্খনাঁয় অতিশয় লজ্জিত হইয়া" 
আব্বাঁদ কহিলেন, তোমরা কেবলমাত্র আমার দোষগুগির প্রতি 
লঙ্গ্য করিয়া নিন্দী ও ঘ্বশা প্রকাশ করিতেছ, কিষ্ত আমি 
যে দকল সতকার্ধা করিয়াছি, তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও 
করিতেছ না| , 

হজরত আলী (কঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
এমন কি সওকার্যা করিয়'ছ 1 আববাস কহিলেন, তানি, 
কাবা সরিফের স্থায়ীতর'্ষার জন্য প্রীথগণ যত্ব করিয়াছি এবং 
কাবা সরিফের আবর্জজন1 পরিক্ষার করতঃ তাহার গৌরব রক্ষা" 
করিয়াছি হাজি লোকগগকে জমজম কুপের জঙ্গপান করা” 
ইয়া পুণ্য অঞ্জন করিয়াছি। বন্দীগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া? 


০০৬৯ 





হজরত আলীর জীবনী । ১১ 


পাপ ভপাসপপীপাপপিপশতশশীটশশী শী শাীশশীীশীশীিশিশো পিপিপি 


তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দানে পরিতুষ করিয়াছি। এ সকল 
কি সৎকাধধ্য নহে ? তোমরা কেবলমারর লোকের পৌত্তলিক! 
দর্নি করিয়া থাক, গুণের বিষয় আদৌ লক্ষ্য কর না। 

আববাঁদ এই কথা বলিবামাত্র সর্বব*ক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নিকট 
হইতে দৈধবাণীতে এই আঁষেত অবতীর্ণ হইল । 

“যাহাঁব! স্বীয় জীবনে অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ 
করিয়। গ্রাতিম! পুজার নিযুক্ত রহিষাছে, কাঁবা মন্দিরের স্থায়ীত্ব 
রক্ষা বিষষে যত্নবান হওয়া তাহাদের পক্ষে অসস্তব। যদিও 
তাহার সেইরূপ সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ধর্মনপ্রোহিত। ও অংশ- 
বাদীত্ব দোষে তাহাদের সমস্ত কার্যযই পণ্ড হইয়াছে এবং 'অপম্ত" 
কালের জহ্য প্রধান নরক জাহান্নামে তাহাদের চির আবাস 
স্থান নির্দিষ হইয়াছে ।--( কোরাণ ৯ম নুর) 

এই মহাবাক্যের ( আঁয়েতের ) মর্ীর্থ জ্ঞাত হইয়! আব্বাঁস 
গাতিশয় ভীত হইলেন এবং বলিলেন, আমি মুনলমানের সহিত 
যুদ্ধীভিলাষফ করি নাই; কোরেশগণ আমাকে বলপুর্ববক 
যুদ্ক্মোত্র উপস্থিত করিয়াছিল । আমি পূর্বে কখনও মুপলমান- 
গণের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই এবং এক্ষণেও করিতে ইচ্ছা 
রাখি না। 

তচ্ছুবণে হজরত বলিলেন, বিধর্ষিদিগের সহিত যোগদান 
করিয়া যুনলমানদিগের বিরুদধান্রণ কষ্ধিধে মেও বিধধ্ী দলভুক্জ 
হয়। সুতরাং এক্ষণে আপনার পাপমুক্তির জন্য কিছু অর্থ 
বর্গ করা আবশ্বক। ,আঁববাস বলিলেন, আমি নিজে 
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পল ও সপাপসাপাসপগশিপপী তি পিপিপি সিপসি পাস শা উপ পপি পা পানা সি 


কপরদিধশুন্ত, কি গুকারে অর্থ প্রদান করিব ? হজরত বঞ্গিজেন, 
আপনি যুদ্ধকে শিবা পুর্ব আপন।র ভ্রী ওস্ষে। ফজলের 
নিকট পঞ্চ শত মেসকাল শ্বণমুদ্রা রাখিয়। আপিয়াছেন, ৬াহাই 
প্রদান করুন? আববাস হজরতের এই অশুম্তপূরর্ব বাক্যে 
বিশ্মিত হইয়! মনে মনে চিন্তা করিতে ছগিলন, আমার এই 
অঞ্চেত অর্থের বিষয় হজরত কি প্রকারে অবগত হইলেন! 
এক্ষাণে নিশ্চয় জালিলাম, ইনি প্রকৃত ধর্ধাগুচারক, হঁহার 
প্রচারিত ধর্মই সনাতন ধর্মী অনন্তর তিনি সেই অর্থ দিয় 
পাপমুক্ত হইলেন এবং সেই দিনই সনাতন ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করিলেন। বন্দীগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের পরই এই 
আয়েত অবতীর্ণ হইল 

ব্ধর্মপ্রচারকের কর্তব্য নকে যে, সকল ধীর হক্তজোতে 
পৃথিবী প্লীবিত" করা | তোরা পার্থিব আর্থ সঞ্চয়াভিলাষ 
করিতেছ, কিন্তু ঈশ্বর পারগৌফিক মগজ কামনা করিতেছেন । 
ঈশ্বর পর্ধেধোপরি বিজ্ঞ ও পরাপ্রমশালী। ঈশ্বব সর্বাগ্রে 
বলিখাঁছেন যে, বন্দী'দিগের মধ্যে বছুলোকের ভাগ্যে ইস্লাস 
ধর্দহীহণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যদি ঈশরের প্রথম আদেশ না 
হইত, তাহা হইলে তোমরা গুরুতর ?গ প্রাপ্ত হহতে। 
€ কোরাণ ম্থরা আবফাল ৬৮ ৬৯ আঃ ) 

খই আয়েত* অধতীণ হইবামাত্র হজরত কয়েকজন ধন্গীকে 
বিনা, অর্থনণ্ডে কারামুক্ত করিলেন তথাধ্যে কেহ ব1 পধিক্র 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল, কেহ খ| আতাহত্য। করিয়] নরক পুর্ণ 
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করিল ; কেবপগাত্র হজরতের জামাতা আবল আপ» বিবি 
জখনাণ ও৭ও পত্বকণ্ঠহার ঘইযা মুক্তি, তাশীয হঞ্পতের শিকট 
উপস্থিত হইলেন এই কণীহার খোদেজা বিবি জযনাঁবের 
বিবাহকালে ঘযৌতৃক স্ববপ প্রদান করিয়াছিগ্েন। হজরত 
রত্বহাব দেখিয় উহ্না খোদেজ বিবির প্রদত্ত জানিতে পারিলেন। 
তখন তিনি সহচর ও শিষ্যগণের মত লইযা বিন] আর্থদগ্ডে 
তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু বিবি জয়নাবকে মর্দিনাঁ পাঠাইতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়! লইপ্পেন এবং তীহার সহিত জয়নাঁবকে 
আনিবার জন্য জধদ্‌কে মন্ধায় পাঠাইয়া দিলেন অত্যল্প- 
কাল পরে আবন্গ আস বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় প্রত্যাগমন 
করিযা, তাহার সকল খণ পরিশোধ করিয়া 'হজরতের নিকট ' 
পবিত্র ইন্লাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন 

আঅবশিহট বন্দীগণের মধ্যে হজরত আলীর ভ্রাতা আকিল 
ও অন্্বাভনাম। কষেক ব্যক্তি সনাতন মুসলগান ধর্ম গ্রহণ 
করিল কিন্ত যাহারা মুপলগান ধরা গ্রহণ করিতে অসম্মত' 
হইয়াছিল, হজরত, পহঢরগণকে তাহাদের সন্বন্মে কি ব্যবস্থা 
জিজ্ভাসা করিলে, কেহ বলি, কিছু কিছু অর্থদ্ড করিয়! 
মুক্তি দেওয়! হউক, অবশিষ্ট মু্লমানগণের ইচ্ছা যে পাপাত্বা- 
গণের শিরচ্ছেদন কথিয়া পাঁপের উণযুক্ত প্রত্তিফগ দেওয়াই 
কর্তব্য * যেহেতু ধর্মাজোহী কোরেশগণ তাহাতে ভয়াতুর হইযা 
শবিত্র ইস্লাম ধরা গ্রহ করিবে অন্তর প্রেরিতবপুরুষ, 
দুরাআখা নির্দয় মহাপাপী এতবাকে বলিলেন, রে পীপাত্বা 
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এতধা! এখন তোর সে দর্প-অহঙ্কার কোথাঁধ 1 ঈশর- 
উপাসনাঁকালে, আমার প্রতি তুই কত অত্য/চার করিয়ছিস্‌, 
তাহা কি এখন তোর স্মরণ হয়? থাঁক, সে সকগ কার্যে 
জগ্ক আমি তোকে ক্ষমা করিলাম, এখন বঞ্ডবা এই যে, তুই 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া পুণ্য-সলিলে অবগাহন পুর্র্ধক পাপ” 
আবর্জন] ধোঁত করতঃ সনাতন ইস্লাম ধর্মের 'হুণীতল ছাঁয়ায 
আঞধ গ্রহণ করিয়া অনন্ত শান্তি স্থখ ভোগ কর এবং পরকালের 
সুজির পথ গ্রণস্ত করিয়] অক্ষয় স্বর্গ স্বখতোগের আধকাগা হ ; 
নতুবা কঠোর শান্তি ভোগ করিতে করিতে প্রাগত্যাগ করিতে 
হইবে, এবং পরকাগে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ কগিবি। 
পাঁপাত্বা এতবা মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল,--আজীবন 
পাপ পঞ্ষে চিত্ত কলুষিত করিয়া মৃত্যু সময়ে ক্ষণিকের জন্য 
সৎপথ অবলম্বন পর্ব্বক ইস্লাম ধর্মমগ্রহণ কি কারণ করিব? 
টিরকাণ নির্দয়তা। বিশ্বীসঘাতকতা, ধর্মমদ্রোহিতা গ্রভূতি পাপা 
সুষ্ঠান করিয়া আজ এই আগন্নকাগে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিয়া কি কখিব? আঁগি তোমার সহিত যে অন্যায় ব্যধহার 
করিয়াছি, তীহাঁর উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই কর্তবা। আমার 
পুর্বকৃত পাপের প্রীবশ্িত্ত ন্বচঙ্ষে দেখিতেছি। এ যে 
আমি স্পউই গুনিতেছি, কে যেন বঙ্গিতেছে, রে মহাপাপি ! 
এই যমদগড দর্শন কর্‌, এই লৌহমুর্গরে তোর আন্ছি-পঞ্চর 
চূর্ণ করিব। ওঃ! কি ভযানক যাতনা | মৃত্যু হইতেও অধিক 
যন্ত্রণা [জিৎ অন্ধকারময়--মের নাঁ-গের না হয়েছে পাঁগের 
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গ্রতিফল! উত্তম হয়েছে! এ এ অগ্নিময় নরকানল ধু ধু 
করিয়া দ্বজিতেছে। মহাপাপী ণতব। মৃত্যুব পূর্বে এইরূপে 
নরক দর্শন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, আর কেন, 
শীঘ্র শীন্র তোমরা আমাকে হত্য1 কর 

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আলীকে ডাঁকিয়া বজিপেন, এখনিই 
'এই মহাপাঁতকী এতবার মস্তক লৌহ্দগ্ডাঘাতে চূর্ণ করিয়া! 
€ফল । হজরতেব আঁদেশ প্রাপ্ত হইয়া জালী (কঃ) ভীষণ 
সুত্তি ধাবণ করিয়া লৌহমুদগর হস্তে দণ্ডাযমান হইয়! কহিলেন, 
রে পাপাত্মা ! এই দগ্ডাথাত গ্রহণ করিয়৷ তোর চির ঈপ্নিত 
নরককুপে গমন কর্‌. এই বলিয়া লৌহমুদগরাঘাতে পাপিষ্টেব 
মস্তক চূর্ণ কিচর্ণ করিা ফেলিলেন মুহুর্থ মধ্যে পাপীর 
গাণপাখী দেহপিপ্তর ছাড়িযা! অনন্ত নরকধামে গমন করিল। 

হজরত বদর যুদ্ধের বন্দী-সৈগ্যগণের মধ্যে কাহীকেও অর্থ 
দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, কাহাকেও বিনাদণ্ডে মুক্তি দিলেন; 
কেহ বা ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং কেহ ব1 আত্মহত্যা 
করিয়। প্রাণ হারাইল অতঃপর যুদ্ধণন্ধ সামগ্রী বণ্টনের 
সময় মহাগৌলধোগ বাধিল। ধাহাঁর! যুদ্ধকার্ষ্য লিপ্ত ছিলেন 
তাহারা বলিলেন, আমাদের বাঁছবলে জয়লাভ হুইযাঁছে, অত পঝ 
যুদ্ধলন্ধ সমুদয় সামগ্রী আমাদেরই প্রাপা। ধাঁহার1 পলায়িত 
সৈশম্মের পরিত্যক্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা বলিতে 
লাগিলেন, ইহাতে আগাদের ব্যতীত অপর কাহারও অ্বধিকার 
নহি আর খাঁহারা হজরতের প্রহরী নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা 
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থলিতে লাগিলেন, আমরাই সর্বাপেক্ষা মহতার্ষ্ নিযুক্ত, 
ছিপাম, অতএব এ সকল বস্ত্র পুরফষার স্ববগপ আমরাই প্রাপ্ত 
হইব যখন আধলেই এই একারে গে(গযোগ করিতেছিলেন।, 
দেই সময় এই আয়ে অবতীর্ণ হইল । 

“হে পরস্পর বিবাদকারীগণ ! তোঁমর। প্রবণ কর এবং 
সাবধান হও, যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল সাগগ্রী লুঠিত হয়, তাহার 
এক পঞ্চমাংশ উঈশ্বব-তেরিত পুরুষাঁঝআার। অবণিষট নিরাশয় 
দরিদ্র পথিকদিগের জন্য ব্যঞ্ধত হইবে। যেদিন দুই দল 
সৈন্য পরস্গর সন্মুখবর্তা হয়, সেইদিন আমার প্রচারকের 
গ্রাতি যে আদেশ গচার করিযাছিলাম, তাহার প্রতি মাস্থা 
স্থাপন কর, সফল কার্ষ্যের উপর ঈশ্বর কমতাশাহী 1--(কোধাণ 
স্বর] আনফাল ) 

শিল্ত ও দৈগ্বগণ আঁয়েতটা আবণ করিয়া বিবাদে শান্ত 
হইলেন। হজরত সকলকে খহপ্তে দ্রব্যগুলি বিভাগ করিয়া 
দিলেন | তীহারা প্রদনচিত্ডে শস্য অংশ গ্রহণ করিঞ্েন। 
হজরত স্বয়ং আবুজেহেলের উদ্ী ও মনতেবার জোলফপ্ধার 
তরবানিখাশি প্রাপ্ত হইাপেন। ছিনি এ তগবারিখাছি 
হর্জরত অধ করসু্। ভঞজভ্দুল পদণ্ন করিঙ্োন । আগ 
সন্তষ্টচিত্বে জৌলফদ্ধার মাঘক অপিখানি খ্রাহণ করিয়াছিকেস 
উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত দ্রধ্ই অর্পিত হইগরাছিণ। পরে এ 
'্তরবারিখানি হজরত আলীর বড়ই আদয়ের সামগ্রী হইয়াছিল । 
এ দিবসই আব্ধালের পুর দাদ, আসের পুর সাধাদের ফতিকা 


হজরত আলীর জীবনী । ১০৭" 


নামক তরবারি গ্রাপ্ত হন অমুদয় বণ্টনকার্ধ্য শেয় করিয়া 
হজরত সৈহাস্হ এ বম মহাপণে মদিণার প্রত্যাগমন করেন 1, 


হজরত আলীর বিবাহ। 


হিজন্নীর দ্বিতীয় বৎসরে রজ্জব বা সফর মাসে হজরত 
মোহাম্মদের (দঃ) প্রিয়তম] কন্যা ফাতেমা বিবির সঙ্গে বীর- 
কেশরা হজরত আলীর ুত পরিণয়কারধ্য সম্পন্ন হয় | বিবাহ” 
কাঁপে বিবি ফাতেমার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ ব্পর ও হজরত আলীর 
বয়ঃক্রেম একুশ ঘত্সর পচ মাস হইয়াছিল । বিবি ফাতেমা 
জগতে অদ্ধিতীয়] রূপবর্তী, গুণবর্তী এবং ধর্মাপরায়ণা রমণীর 
ছিলেণ। অখিল ব্রঙ্গাণ্ডে রমণীকুলে তিনিই আদর্শরূপা। 
কোরেশবংশীঘ বহু সন্ত্ান্ত ব্যক্তি তাহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী 
হইয়াছিগেন, কিন্ত্র হজরত মোহাপ্মদ দেঃ) আল্লার আদেশানুসারে 
আগণার একান্ত ন্নেহাম্পদ আলীকেই বিবি ফাতেমার উপযুক্ত" 
পতি থলিয়া মনোপীত করেন % আলী দরিদ্রতা-নিবন্ধন 
গ্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হল নাই। পরে হজরতের আনুরোধে 





* মন্তবা ।--হজরত এনেস বলিয়াছেন, একদিন মসর্ভিদের মধ্যে যাহিয়া, 
হজগতের মুখে শুনিধাঁম। তিনি হজরত 'সালীকে বলবেন, হে আলী (কঃ) 
আমাকে জেত্রাইল (আঃ) এই &$ভ সংবাদ প্রদান করিলেন থে আলী! 
ফাতেমার সঙ্গে তোমার গুভ পরিণয় কাঁধ্য শেষ করিয় দিয়াছেন। এ” 


সস 


বিধাঁহের অন্ত চলিখ সহ ফেবেন্তাপিগকে সান রাঁথিয়াছেন। টি 


৯৯৮ হজরত আলীর হীবনী। 


স্বীকৃত হইলেন । পরন্ত্র সে সময় আলীর আিক অবস্থা অতীব 
শোচনীয় ছিপ । একটী বু, একখান করবা ও একটী মার 
উদ ন্যল ছিল। উপমাঁন জেমুবেনের নিকট তীহার বর্মীখানি 
চারি শত আশি দেরহেম মুলো বিক্রুষ করিয়।, বিবাহের ব্যথ 
নির্ধবাহ করিয়াছিলেন চারি শত দেরহেম দেনমোহর ধার্য্যে 
ফাতেমা খাতুন বিবির শুভ-উদ্বাহ শুভলগ্নে সম্পন্ন হইযাছিল! 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অন্যান দ্েব্য সামঞ্সীর পহিত কতকখলি 
মুগয়পা্র কণ্ঠাকে উপচৌকন স্বরূপ প্রদান করিযাছিলেন। 
হজরত উাহ-যৌতুক প্রদাণ করিয়া আত্রপূর্ণনখনে আল্লার 
নিকট প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, হে আল্লীহতায়াগা ! মুগযপাত্র 
খাহাদের প্রিয গামগ্রী, তৃমি তাহাদিগের গতি অনুগ্রহ করিও 
অনন্তর তিনি প্রিয় জামতা আলীকে সন্সেহ পশ্বোধন করিয়। 
বলিঘেন, বস | এই নারীকুলভূষণা, অদ্ধিতীয়া রমগী-রয়, 
মৌস্ল্ম-জগৎপুজ্য, আমার প্রিয়তমা ছুহিতাকে অন্ত (তামার 
'াহ্ধন্সিণী করিয়া তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম দি ভুমিও 
“ফাতেমা খাতুনের উপযুক্ত পতি, আশীর্র্বার করি, তোমরা চির- 
'দ্বিদ অবিছিম প্রণয়পাশে লান্ধ থাকিয়া সখ লন্মিগনে আল্লার 
"আরাধশায় কালযাপন কর। তোমাদের এই শুভ গরিণয় 
আল্লার-আার্দেশানুসারে সম্পন্ন কবিলাম। 
বিবাহের একমাপ পরে ফাতেমা খাতুনের গতির সঙ্গে 
প্রথম এক বালের উৎসব হয়। ' সেইদিন হজরত মোহান্মাদের 
(দঃ) শিজ্ঞা ক্রমে কুলনারীগণ হজরত ফাতেমা খাতুনকে বেশ” 





হজরত আঁলীর জীবনী । ২8 ৯ 


অপ তত সপীর্ট পাতিসাপি শিং 


তুষায় সুসজ্জিত কবিয়া দিলেন এবং হজরতের প্রদত্ত যৌতুক দব্য দ্রব্য 

সকল শ্তবে সুরে সজ্জিত কবিয়ী রাখিলেন। সেই সমজ্ত 

সাগগ্রীব মধ্যে পুর্বেধাক্ত সৃগয়পাত্র, একটা মিসরদেশীয় শয্যা ' 
এবং একটী যবনিকা ছিল। হজরত আলী (কঃ) বন্ধু্দিগের 

ভোঞনের জন্ত চারি মুদ্রার ঘবত, চারি মুদ্রার খোশ্মা ও বাদাম 

এবং এক টাকার পাণির ক্রয় করিযা আনিয়াছিলেন। এ 

পকল দ্রবোর পরস্পর সংযোগে হবসি নামক মিষ্টান্ন প্রস্তুত 

হইয়াছিল। এ দিবস অফাঁফের ভোজ, সম্পন্ন হইবার পর, 

হজরত মৌহাণজ্মদ (দঃ) এক হস্তে হজরত আলীর হস্ত ও অপর 

হস্তে ফাতেমা বিবিব হস্ত ধারণ ও তাহার মন্তক আপন বক্ষে 

স্থাপন এবং লাট-দেশ চুম্বনপূর্ববক তাহাকে আলীর হস্তে 

সমর্পণ ফবিযা বলিলেন, বস আলী! তোমার এই পত্রী 

ধণতেমা খাডুদকে ভালবামিলে আমাকেও তোমার ভালবাস 

হইবে। পবে আলীকে ফাতেমার করে সমর্পন করিযা বগিলেন 

মা ফাতেম। ! তোমার এই পতির প্রতি অচল ভক্তি বাখিবে । 

তঙপরে তাহাদিগকে আঁশীর্ববা করিয়। তাহাদের আলয়ে পাঠা- 

ইয়া! দিলেন | হজরত শ্রিযতমা দুহিতা ফাতেমা বিবিকে স্বামীর" 
আয়ে পাঠ'ইবা'র সময় বিষঃটিত্বে একদৃষ্টে ভীহাদিগের 
প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যত্তগণ তীহারা দৃষ্টির 

বঙিকূত না হইল, ততক্ষণ অন্যদিকে চক্ষু ফিরা নাই। পরে 

আল্লার নিকট নবদম্পতীর কল্যাণের জগ্য প্রার্থনা করিয়া গৃহে” 
প্রত্যাগমন করিলেন । 


১১০ হজরত সাদার জীব্দী 


পপি পিপি পিট সি 


" অনুস্তর কিছুদিন যায়, পরে (একদিন হজরত মোইাগ্মদ (দঃ) 
হজরত আদীর ভবনে ফাতেমা! ধিবিকে দেখিবার আছ হঠাত 
আসি উ*স্িত হন এবং জামাতা ও কণ্ার সহিত কিয়ওকণ 
কথোপকথনের পর আলীকে কার্য্যান্তবে পাঠাইয়া দিনে 
কগ্যাকে তাহার স্বাগীর সম্বন্ধে নানা কথ] জিজ্ঞাসা করিলেন । 
ফাতেমা বিবি বহিলেন, আমার ম্বামী নানা সৃগুণে ভূখিত 
কিন্তু খড়ই দরিজ্র। কাঁজেই জংসার অভিকঞ্টে নির্ববাহ 
হইয়া থাকে 

ফাতেমার মুখে এই কথা গুনিযা, হুক্তরত নবী (দঃ) 
বলিলেন, গস ফাতেগা!। তোমার পিতাঁও দরিদ্র নহেন, 
পত্তিও দরিদ্র পখেন পৃথিবীর খাবভীয় থলগড়। অর্ববশথ/ম ' 
আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিগ। আমি তাহা স্বেচ্ছায় 
গ্রহণ করি নাই, দ্ব্ণার সহিত পাঁখিব ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ 
করতঃ আল্লার নির্কট পরকালের অমূল্য মহারদ্ব গ্রহণ করি- 
য়াছি আমি যাহা বুঝিয়াছি, যদি তুমি তাহা হাদয়ঙগম বঠিতে 
পারিতে। তাহা হইলে পার্থিব ধনসম্পন্তি তোমার নিকট গিতান্ত 
ভুচ্ছ ও অফিধিংৎকর বঙগিয়া বোধ হইত ম' ফাতেগা! 
আমি যাহ বজিতেছি তাহা অত্য, তোমার স্বামী আলী (কঃ) 
নাধুতীয় আম্মার সহচরদিগের মধ্যে শ্রোষ্ঠ, ধুদ্ধিমন্তায় অকলের 
অগ্রাগণ্য , ধৈর্যা ও সহিষু্তায় সর্বাপেক্ষা! উন্নত মা। তুমি 
জানিও মর্তরবাসীদিগের মধ্যে আল্লা অনুধ্াহ পূর্ধবক প্রিয় বঙ্িয়া 
দুই জদন্বক' গ্রহণ করিয়াছেন । প্রথম তোমার পিতা) দ্বিতীয় 


হজরত আলীর জীবনী । ১১১ 


লস পাশাপি পশলা পাশপাশি তি পলাশ পাশপাশি শসা 


(তোমার পতি আঁলী। সাবধান, তোমার পতির অবাধ্য হুইও 
না। সর্বদা কাযর়মনোবাক্যে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিও । 


ফাতেমার ছ্ুংখমৌচন। 

বিবাহকালীন হজরত আলীর আর্থিক অবস্থা এরূপ 
॥শোচনীয় ছিল যে, তিনি একজন পরিচারক ব পরিচারিক! 
পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে পারেন নাই; ফাঁতেম| বিবি শ্বহস্তেই 
সমুদয় গৃঁহকার্ধ্য অম্পন্ন করিতেন গোধুম চূর্ণ করিয়া ময়দ। 
করিবার জদ্থ স্বহস্তে তাহাকে অশেষ পরিআ্গের কার্য জাত 
গরিচত্ঞান' করিতে হইত কখন কখন অন্ন'ভাবে ছুই তিন 
দিব পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিরগ্প উপবাসে থাকিতে হইত এ 
বিষয়ে হাদিস মেস্কাঙ সরিফের একটি বিবরণ এম্থলে অনুবাদ 
করিয়। দেওয়া গেল । প্র 

হজরত আলী কেঃ) স্বীয় প্ী ফাতেমা বিবি স্বহস্তে যে 
আতা চাণন! করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় বলিবার জম্থ 'হজরতের ' 
নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বাটিতে না থাকায় সাক্ষাৎ হয় 
াই। কাজেই হজরত আয়েস! খাতুন রাজি আল্লা আনহাকে 
নিজ আগমনের ব্যয় পমাক জানাইয়। বাটিতে “ফিরিয়া 
শাসিলেন। হজরত কার্ধ্যান্তে বাঁটীতে আপিলে হজরত আধ়েসা 
খাতুন (রাজিঃ) তাহাকে হর্ঈরত আলীর আগমন ও রুষ্টের 
বিষয় জানাইলেন। তিনি আয়েসা (বাজিং আনঃ) শ্রমুখাঞ্ 


১১২ হজরত আলীন জীবমী। 


শা স্‌ সপ পাটি পপ তি পিট শা তত ৯ তপতি শা পি 


সকল বিষয় অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ হজরত আর্দীর গৃহে গমন 
করেন। তখন দম্পত্তিযুগশ শয়ন করিয়াছিলেন, হঙরতকে 
দেখিবামার্র ব্যস্তসমন্ত হইয়! গাক্রোখান করিতে উদ্ভত হইলেন । 
কিন্তু হজরত বাধ! দিয়! তাহাদের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া 
স্সেহপূর্ণ মধুর প্বরে বলিলেন, তোমরা আমার নিকট যে কের 
কথা জানাইয়াছ, তদপেক্ষা এরূপ ছুলণ্ভ পদার্থ প্রদান কারিব, 
যাহাতে তোমরা! এঁহিক ও পাগলৌকিক শ্বচ্ছন্দত| উপভোগ 
করিতে পারিবে। আভী বলিলেন, হজরত আপনি জগতের 
মঙ্গলের জন্য অহণিশি কতই না ক সহা করিতেছেন আপনি 
আশীর্বাদ করিলে আল্লার অনুগ্রহে অবশ্যই আমরা ম্খী হইতে 
গারিব। হজরত বছিলেন, খখন তোমর! স্বীয় শয্যাঁতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিবে, তখন ভক্ভিতরে তেত্রিশবার “আলহা ম্ুলিল্লাহ” 
ও তেত্রিশবার "আল্লাহো আকবর” উচ্চারণ করিও, তোমাদের 
সকল দুঃখ দূর হইবে। 

কথিত আছে, হজবূত আর একদিন শ্বীয় জামাতার গৃহে 
উপস্থিত হইলে বিবি ফতেম। বিষব্দনে তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়! নিবেদন করিলেন, পিতঃ| অন্নাভাবে আজ তিন 
দিবস কাল আমরা উপবাস রহিয়াছি। হজরত খলিলেন, মা! 
আমিও আজ চারি দিবস অনাহারে কাধযাগপন করিতেছি। 
এই দেখ, ক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব, করিবার জম্থ উদরে প্রস্তর 
বাঁধিয়া, পাখিয়াছি সেই দিবস হইতে ফাতেমা শ্যুধার। 
সময় যরথীপাধ্য ধৈর্য্যাবলত্ঘন করিয়া থাঁকিতেন। 
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০০ শশীপপিপশীিপিশিশোিশিশিশিশোিশিিশ শশী ০ পপপপপপপপপ সত তি পাশ 


সাঁফিক যুদ্ধের বিবরণ 


বররযুদ্ধে আবুজেহেল সসৈন্টে নিহত হইছো আবুগ্থফিযান 
দুর্গম পর্ধবতপথ অতিক্রম করিষা| বণিকদলসহ বুকে মক্কায় 
উপনীত হইপ। কিন্তু হজরতের বিজযবোষণা শবণে কোধে 
উত্তেজিত হইযা মদ্দিনা আক্রমণের উপাঁষ নির্ধারণ করিতে 
লাগিল আবুন্থফিয়ানেব শ্রী হেন্দা স্ীয় গিতা এত ও 
ভ্রাতা অঙলগীদের মৃত্যুতে নিতান্ত শোঁকাঁকুলা হইয়া", পমণী- 
স্থলত গুতিহিংগাঁবশে হজরত হামজা ও হজরত আলীর 
প্রাণবিনাশেব জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিতে লাগ্নিল 
আবুন্থফিয়ান স্ত্রীর অনুরোধে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইপ যে, 
যে পর্ধ্যন্ত না হজরত হামঞ্রা ও হজবত আলীকে হঙা। এবং 
মদিনা লুষ্ঠটন করিতে পারি, ততদিন পর্যান্ত স্থকোমল শষ্যায 
শয়ন, উদরপুর্ণ ভোজন ও কোন একার আমোদ-প্রামোদে 
মন দিব না। 

অনন্তর আবুস্থফিয়ান ছুই শত অশ্বাবোহী "নিক সভি- 
ব্যানারে মদিনা আক্রমণ উদ্দেশে বহির্গত হইল এবং প্রথমে 
সে মদিনার নিকটস্থ বনিনজরদলস্থ আখতাধের পুর হাই 
নামক ইন্ছ্দীর গৃহে উপনীত হুইযা, তাঁহাকে আহ্বান করিল, 
কিন্তু সে তাহার কথাষ কর্ণপাত করিপ না তৎপ্ররদিন 
আবু্ুফিস্তান মদ্দিনার ছুই, মাইল উত্তর পর্ব কোণে আম” 

৮ 
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সারদিগেব খর রক্ষা কর্তন করিয়া ছুই জন মুদলমানকে 
হত্যা ফরে হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হজরত হামজা, 
হরত আলী ও কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আবুস্ুফিয়ানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আলী (কঃ) জোখফন্ধার অসি 
করে খারণ পূর্বক হয়দরি নিনাদে দিগন্ত গ্রাতিধবণিত 
করিয়া দ্রতবেগে অগ্রীসস হন আবুন্ৃফিয়ান দুর হতে 
হজরত আদ্গীর গগনভেদী নিনাদে চমকিত হুইয1, ইতত্ততঃ 
দৃষ্টিগাত করিতে লাগিল, অবশেষে অনুমান কথিণ, হজরত 
সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আগমন করিতেছেন দুরাত্বা ভীত 
হইয়া খা্ঘসস্তার পরিত্যাগ পুর্তবক পলায়ন করিগ। হজরত 
আসিয়! সেই সকল দ্রব্য অধিকার করতঃ ততৎপরঘিন মদ্দিনায় 
গ্রত্যাগমন করিলেন। তৃতীয় হিজরীর প্রথম মাসে এই 
ঘটনা সংঘটিত হয় 


ভ্িীন্স হন £ 


৬ 


ওহোদ যুদ্ধ। 


হজরত ও আলীর ভয়ে আবুন্ৃফিয়ান গৃহে প্রত্যাগত হইলে, 
তাহার পড়্ী হেল ত'হ'কে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দ' করিতে 
লাগিল আবুন্ফিয়ান স্ত্রীর বাক্যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
হইয1 একটি সভা গঠিত করিয়া সমস্ত কোরেশগরণকে সেই সভায় 
আহ্বান কবিল। অনন্তর সমাগত কোরেশগুণ হজরতের বিরুদ্ধে 
পুনরায যুদ্ধযাত্র। করিতে কৃতসন্বল্প হইল । আপের পুত্র ওমর, 
ওহাঁবের পুত্র হৌবায়ারা, জাহিরের পুত্র আবদুল্লা ও আবুওজ্জা 
এই চারিজন প্রসিদ্ধ বক্তা আরবের নানাস্থানে সৈগ্য সংগ্রহ 
করিতে প্রেরিত হইল । 

ইহ'রণ আল্লা সময়ের মধ্যে বনু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
মকায় উপস্থিত হুইল এবং কোৌরেশগণকে বলিল, আমর! স্ব স্ব 
রমধীগণকে লইয়। যুদ্ধ যাত্র! করিব, যেহেতু তাঁহার! আমাদিগকে 
যুদ্ধে উত্পাঁহিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। বিশেষতঃ, 
যাহাদের স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন ব্দর-যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, 
তাহারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য 
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যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারিবে। আবুক্থৃফিয়ান বলিল, যদি 
আমর! যুদ্ধে পরাজিত হই,তাহ হইলে এব স্ব জীবন লই পল" 
য়ন করিব না, গাঁণপণে জীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণে শিযুক্ত 
থাকিব। - 

আবু্নফিয় নের জী এতদার কন্যা হেন্দা যুদক্ষেত্রে যাইবার 
জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল । আবশেষে স্থির 
হইল, গকলেই স্বত্ব খমণী আহ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে । সায়াদের 
পুত্র ওমায়আা৷ আবুন্ফিয়ানের পতী হেন্দাকে লইয়! যাইবার 
জস্ঠ প্রস্তুত হইল। আক্বমা। ওমর, হারেস, তাহা গ্রভৃতি 
কয়েক জন শোঁক নিজ নিজ স্ত্রীকে পইয়। যাইবার জন্য আয়োজন 
করিতে জাগিল এবং সকলে যুদ্ধাপঙ্জীয সজ্জিত হইল আবু 
আমের নামক জনৈক খুফটধন্্মীবলন্থী পুরুষ পঞ্চাশ অন্ন সহচর 
সমভিব্যাহারে কোৌবেশগণ অর্বসমেত তিন সহজ সৈন্য সংগ্রহ 
কৰিলি। তাহাদের মধ্যে সাত শত বর্মীধারী সৈনিক, আর কতি- 
পর আশ্বীরোহী। এতগি্ন ছুই সহজ উদ্ী তাহাদের সঙ্গে ছিল । 
এই যুদ্ধে বোরেশবংশীয় অকলেই যোগদান করিধাছিল। 
তাহারা আম্ফাজশ পুর্ধবক মহোত্সাহে যুদ্ধ যাত্রা করিল। 
আকরমা অথিদের পুত্র খালের সেনাঁগতিপদে বগিত হইয়া 
মক্কী হইতে বহির্গত হইল এবং আবছুদার বংশীয় প্রধান প্রধান 
পুরুষগণু, অস্ত্রে অগ্রে পতাকা উভাইয়া যাইতে লাগিল। 
পত্ভাকাবাহীদিগের পশ্চাতে প্রাতিহিংসাপরায়ণ। হেন্দা পঞ্চদশ 
জন ভ্ত্রীলোকপপঙ্গে লইয়! রণ্রিণীবেশে রণস্থলে গমন করিতে 
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জাঁগিল। এ সকল শ্রীলোকগণের আত্মীয়গণ ব্ররযুদ্ধে নিহত 
হুইযাঁছিল, তাহারা সেই শোকে অধীরা হইয়া প্রতিহিংসা 
উদ্দীপক স্টাতে আকাশখগুল বিকম্পি৩ করিয়। সৈন্যোগণের 
রখোৎ্সাহ বর্ধন করিতে লাগিল সেই রমণীগণের বিলাপ" 
সঙ্গীত-লহরীতে ছূর্ব্গ হাদয়ে বলের সঞ্চার করিয়াছিল--নিরুৎ- 
সাহ অন্তরে উত্সাহ বদ্ধিত কথিয়াছিল তাহার। এইরূপ 
সঙ্গীতে সৈম্যগণকে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিল । 

হে ছুর্ববলা, অবল1 রমণীকুলের রক্ষক বীরপুরুধগণ, তোমর! 
অদম্য উদ্ভমে, অগীম সাহসে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হও তোমাদের 
নতীক্ষ অস্ত্র শএশোণিতে রঞ্জিত দেখিলে আমরা অধিকতর 
সখী হইব বাহুবলে শক্রকুল বিনাশ করিতে পাঁবিলে, 
আমবা উন্মত্ত হইযা! তোমাদিগকে স্থকোমল বাছুলতায় বেউন 
করিযা আলিঙ্গন করিব, হৃদয়ের অকপট ভালবাঁপা প্রদান 
করিব এখাত্রা যগ্তপি তোমর! শক্রভয়ে ভীত হইয়া রণে 
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কর, তাহা হইলে কাপুরীঁধ বলিয়া তোমাদের 
শিন্দাবাদ জগতে ঘোষণা করিব এবং আমর! বীরাক্গনাবেশে 
শত্রু সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব হয় অরিকুল নিঃশেষ 
করিব, নতুবা সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরাঙ্গনা নামে 
জগতে বিখ্যাত হইব। কোবেশরমণীকুল বদর যুদ্ধে শিহত 
পতিপুত্র শোকে অধীর! হইয়া উন্মা্দিনী প্রায় ক্রমাগত মদ্দিনার 
দিকে অগ্রসর হুইতে লাগিল এই সময় আব্বাস মন্কাষ 
শ্ববস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি কোরেশদিগের সাজস্জ্জ। ও 
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দ্ধায়োজন খিয়া বণি গফফার নথ একজন কগয 
লোককে মদ্দিনাঘ হজরতের নিকট প্রেরণ করিলেন োরিত 
ব্যন্তি তিন দিণের মধ্যে মদিনার অনতিদুরে ক্বা নামক স্থানে 
গিয়া হুজ্গতের সহিত সক্ষাণ্ড করিজ্ এবং কোরেশগণের যুদ্ধ 
সজ্জার বিষয় নিবেন করিল। হজরত মোহাম্মদ (দে) সেদিন 
বাঁধির পুত্র পাঁয়াদের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিঞেন। ভিনি এ 
দুতকে কোরেশদিগের যুদ্ীসজ্জার বিষয় অপর কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিতে নিষেধ করিগেন রজনী অখাগত হইলে 
হজরত সাঁয়াদকে অংগোঁপনে পইয গিয়া, একে একে সকলেন 
নিকট কোরেশগণের যুদ্ধপজ্জার বিষয় অবগত করাইলেন এবং 
পরদিনই তিনি সায়াদকে লইয়া মদ্দিশা খাত্রা। করিশেন 


* যুদ্ধের মন্ত্রণা। 


হজরত পরদিন বৃহস্পতিবার রাত্রে শদিনায় আসিয়া সহ- 
চরগণকে আহ্বান করিয়া আসন বিপদের বিষয় অবগত 
করাইগসেন। সেইয়াজে তিনি আব্দার পু সাষাঁদ ও হোজয়ের 
পুত্র ওসায়েদ ইত্যাদি কতিপয় গ্রাধান প্রধান শিগ্পাকে আপনার 
অহ্রীর কার্ষে নিযুক্ত করিলেপ। হজরঙ গোঁধাম্মদ (দঃ) 
সমবেত মুপলমানদিগকে বলিলেন, আগর অল্প সংখ্যক লোক, 
অধিকসংখাক শত্রু সহিত প্রকাশ যুদ্ধ করিতে কোন প্রকারে 
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সর্দম হইব না। অতএব নগর প্রাচীরের মধ্যে থাকিযা যুদ্ধ 
করাই উচিত অধিকাংশ শিশ্য হজরতেৰ প্রস্তাব অনুমোদন 
করিলেন। কিন্তু আবছুল্পা যেন ওবাই সোলুন নামক জনৈক 
ইন্ছুদি বলিল, আমাদের মদ্দিনা নগর অবরোধ করিধা কেহ কখন 
জয়লাত করিতে স্ষম হইবে না অতএব ছুর্গ মধ্যে কেবল 
শিশুসন্তানগুলিকে রাখিষা আমর! নগর মধ্যে সজ্জিত থাকিযা 
শক্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আজ যে সকল ব্যক্তি 
বদর যুদ্ধে যৌগদান ধরিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা 
নগরের সীমান্তে যাইয। শত্রু সম্মুখীন হইবেন তৎক্ষণাৎ 
হামজা] (রাজিঃ ) দৃঢ প্রতিডঞ। করিযা বলিলেন, যতর্দিন দুরাত্া 
কোরেশগণের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ করিতে সন্্মম না হইবে, তত 
দিন পর্য্যন্ত অন্জল গ্রহণ করিব না নিশ্চয় জানিবেন, 
আমির হামজার এ প্রতিজ্ঞা কখনই ভঙ্গ হইবার নহে নও- 
মান মালেক বলিলেন, আগরাও প্রাতিজ্ঞা করিংতছি যে, প্রাণ- 
পথে যুদ্ধ করিব; প্রাণান্তে সমরে পবাধুখ হইব না তৎপরে 
হজরত আবুবন্ধর, হজরত ওমর ও মাযাজের পুত্র সায়াদ 
হজরতকে বলিলেন, আপনি যে স্থ নে অবশ্থিতি করিযা শর 
সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহাই আমাদের লীরোধার্যা, 
তছ্িষয়ে আমাদের কোন মতভের নাই। 





১২, হজবত আঁলীব জীখনী 


| হজরতের যুদ্ধযাত্রী । 

শগরপ্রান্তে যুদ্ধ কথাই স্থির হইল আশম্তর তাহারা 
হঞঠের নিকউ হইতে বিধায় গ্রহণ করিং1 "এব স্ব গৃথে 
গ্রত্ঠাগমন করিণেশ পরদিন অকণে সমবেত হইপা জুগা। 
উপাসনা সমাপ্ত করিযেন। জ্ুত্মার উপামনা সমাপ্ত হহখার 
পরই হজণত একটা সারগর্ভ ও উ*দেশপুর্ণ খোতবা পাঠ 
করিণেন। পরিশেষে সহচর ও খিয্যর্দিগকে ব্গিলেন। হে 
আন্ছার ও মহাঁজ্জেরগণ, জাশিও, ধীহার কর্তব্যপরায়ণ, 
তাহা শিপ্চয়হ যুদ্ধে জয়ণাভ করিবেন 

হজরত মোহাম্মদ মোক্তফাব ধর্মাময় সারগর্ত হাতাপাদশ- 
পুর্ণ খাক্য শরবধে 'এক সহ মুসলমান সৈম্ত ধর্মোৎসাহে 
উৎসাহিত হইব] ঘুদ্ধ।র্থে প্রস্তুত হইল। এই সকল মুসলমান 
দৈনিকির মধ্যে একজন বর্ধাধারী। অবশিষ্ট পদাতিক 
আবছুল্লা বেন ওবই পোলুধ নামক জনৈক ইহুদী তিন শত 
সৈগ্তগহ ঘুদ্ধে যোগদান কয়িরাঁছিগ কিন্ত হঞ্জরত তাহাকে 
ইস্লাম ধর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে, তিনি অধ্ধীকৃত 
হওযাঁঘ। তাহাকে বাধ্য হুইয। দলতাগ করিতে হইয়াছিল | 
আন্দুলাগ বু-সন্তরণায় আরও ছুইদল মুধঙ্সমান দৈগ্া হজরতের 
সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেশ1” 
পতির চেষ্টা পুনরাধ দপস্থ ,হইয়াছিল অনন্তর হঞজরতের 
গ্রততি এই আয়েত অবতীর্ণ হয় ।-- 
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নংগ্রামে বিশাসাদিগকে যথাস্থানে স্থাপন কবিলে। আল্লাহ 
সর্বধদর্শী ও সর্বজ্ঞ তোমাদের দুই দল যুদ্ধে ভীত হুতেছিল, 
কিন্তু আল্পাহ তাদের প্রতি সঙ আর্য ছিলেন বিশ্বামীদিগের 
উচিত আল্লাহর প্রতি নির্ভর কবা। (কোরাণ স্থুবা হান 
এমরাগ ) 

এই আঁয়েত অবতীর্ণ হইবাঁব পরই, হজরত মোহাম্ম? ( দঃ) 
সাত শত মৈন্য লইযা, মদিনায় এক মাইল দুবে, ওহোদগিরি 
পশ্চাতে রাখিয়া, ধীরে ধারে অগ্রসর হইলেন। হজবত্ 
মোহাম্মদ (দঃ) তিনটা পতাকা গস্তুত করিযাঁছিঘেন, তাঁহার 
একটা পতাকা আউসদলস্থ আবদারের পুত্র সাধাদের হস্তে ও 
আব একটী খজনজদণস্থ মনজবের পুত্র হাবারের হস্তে দিলেন 
এবং একটি পতাক! হজরত আলী কেঃ) গ্রহণ করিলেন হিজ- 
রির তিন সালে সওঘান মাঁজেব সগ্ডম দিবসে, হজরত সৈহ্যাসহ 
ওহোদ যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। জোফুরান। অবুসবা ও 
এবনে কাষেস, এই তিনজন শিষ্য হজরতের প্রত্রাৰ কার্ষে 
পিযুক্ত হইলেন জোবায়ের পুত্র আব্ছলাকে পঞ্চাশ জন 
ধনুদ্ধীরী সৈশিকসহ ওছোদ গ্সিরির প্রাবেশদ্বারে প্রহরীর 
কার্যে নিযোজিত করিলেন এবং আদেশ কবিলেন, আমাদের 
জয় পরাজয়ে তোমরা কিছুমাত্র বিচলিত ঘ! হুইয় অটপভাবে 
সতর্কের সহিত প্রহরীর কার্ষ্যে ব্রতী থাকিবে, কদাচ স্থান 
গরিত্যাগ্ করিবে না শিবির পর্য্যবেকষণ ও তন্বাবধানতা 
মহাসান আসাদিব পুত্র ওসাঁফার হস্তে ন্যস্ত হইলখ দৈন্য- 








১২ হজরত আঁলীর জীবনী । 


২পপিসিপিসিসসপিসিপ 


গণের বামদিক রক্ষার তার আবুসামমার হস্তে অগ্সিত হইল । 
আবুগ্ব্দো আবি আকাদের পুত্র শীয়াদ সৈন্যদিগের সম্মুখ 
ভাগে দণ্ডায়মান হইয়1 রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

এদিকে কোরেশগণ সৈন্যসহ ওহোদে আঁগিয় উপনীত 
হইল । কোরেশ সৈনাগণের দক্ষিণ পার্থর ভার অঙ্গিদের 
পুজ্ খালেদ এবং বাম পার্থের ভার আকরম! গ্রহণ করিযাছিল। 
আবু স্ফিয়ান সৈন্যগণের মধ্যস্থলে দর্ডায়মীন হইল । ওমাইযাঁর 
পুর সফওয়ান গিরিধর্ডেব দিকে দণ্াযমান হইল প্বাবিঘার 
পুর আবছুল্লা ধনুদ্দধীরীদিগেষ নায়ক গদ গ্রহণ করিল। 
আবিতালহার পুত্র তাঁনছ! ও আবদুদারের বংশধরগণ পতাঁক 
ধারণ পুর্ব্বক বীরাঙ্গনা রমণাগণের অগ্রভাগে গিয়া মহাদর্পে 
দণ্ডায়মান হইল হিংসপরাধণা কোরেশ রমর্ীগণ বদর যুদ্ধে 
নিহত স্ব স্ব পতি, পুঞ্র, প্তি। প্রভৃতি আতীর়-স্বজানের চির 
বিয়োগে আধীরা হইয] গাতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে রণোঁৎসাহিত 
সমরসংকীর্তনে পর্ববতগ্রাস্তর বিকম্পিত করিতে লাগিল এবং 
কেহ কে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, হে আবদুদারের বীর 
সন্তানগণ ! অসীম সাহস অবলম্বন করিয়! যুদ্ধার্থ অসর 
হও। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন” এইরূপ প্রতিজ্ঞ 
বদ্ধ হইযা নির্ধাম নির্দয় ভাবে শক্রুসৈন্য সমুলে বিনাশি ক। 
যে পথ্যস্ত শক্রপক্ষের একটা গ্রাণা জীবিত থাকিবে, কোষ" 
মুক্ত অনি কৌসে আবদ্ধ করগিবে,না। তোমাদের শানিত 

শত্র"রক্তে রঞ্জিত দেখিলে আমরা গতি-শোক পুত্র-শোক 


সপিপািিসস 





হজরত আলীর জীবনী ১২৩ 








বিস্ৃত হইব । রমনীগণেব উত্তেজনা সৈনিকগণ উত্তেজিত 
হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হহল। 


হজরত হামজার ব্বর্গগমন। 


৭ই সওয়াল শনিবার দিবসের প্রাতঃকালে উভয়দল পরস্পব' 
সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরস্ত করিল। খুষধর্্ীব্ম্বী আবু 
আমের প্থ্চাশজন সৈন্য সহ মুসলমানদিগের একদিক 
আক্রমণ করিল। অন্যদিকে জাবুন্নফিযাদের পুরে, হারাবের 
পুর এক দল দৈন্য লইযা যুদ্ধ ঘোষণা করিল সর্বপ্রথম 
জামিনের পুত্র আখদুল্! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়! সদর্পে 
বগিতে লাগিল, মোস্লেম দলের মধ্যে যদি কেহ বীবপুরূষ 
থাক, যুদ্ধার্থ অগ্রপর হও। হজরত আলী (কঃ) বিধম্মীর 
স্পর্ধা দেখিয়া ব্রোধোত্তেজিত কেশ্রীর ন্যায় গর্জন করিয়! 
বীরদর্পে স্তৃতীক্ষ অসি করে ধারণ পুর্ববক আবছুল্লার সম্মুখীন 
হইয়া বলিলেন, রে জামিন পুত্র আবহুপা, তুই বাবংবার 
বীরপুরুষকে রণে আহ্বান করিতেছিস্‌ কেন? তোর মত 
কীটের জন্য বীরপুরুষের আগমনের দরকার কি? যদি বীরের 
পরিবর্তে যমের দরকার হয়ঃ তবে এখনি তোর সে মনোদীধ 
পুর্ণ করিযা! দিতেছি । যদ্দি এই তরুণ ব্যসে তোঁর জীবন ভাঁর 
বোধ হইয়া থাকে, তবে শীঘ্রই 'তোঁর সে ক লাঘব কৃরিয়া 


১২৪ হজরত আলীর জীবনী । 


দিতেছি । আজি এ ছুব্বাগ সমগে কৃতাস্তপে তোর জীবনান্ত 
করিতে আগমণ করিয়াছি এখনই তোকে শমঘ-সদনে 
প্রেরণ করিতেছি । 

অখ্বছুক। বলিল, তে মহাবীর | ক] অপন্ষাপন করিতেছে 
কেশ? অগ্রদব হও, এখশিই অসকণ বিষয়ে পরীক্ষ। হই] 
যাইবে । আলী (কঃ) বলিঙ্গেন, রে বিন্মী ছুরাত্বা কাফের ! 
মি বাঁক্যাডাম্বব পরিত্যাগ কর যদি কাজ কৃতাস্তকে 
সম্মুখে দেহ্যা ভীত হইযা থাকিসূ, যুদ্ধ সংকল্পা পবিতা।গ 
করিষা প্রাণ ইঃ] পলান কর্‌ । আপ যদি একান্তই যুদ্ধ 
ঝাঁসনা হুইয়। থাকে; মৃত্যু আনিবাধ্যজ্ঞানে সহর যুদ্ধে প্রধৃ হ। 
এখনই তোগ যুদ্ধ সাধ মিটাইয| দিতেছি । 

আগা ৩ৎএম্াত হঅবত আগর মণ পণ করিবা অসি 
গালন। কব্লি। কিন্তু মহাবীর আলা (কঃ) এক লক্ষে 
তাঁহার অসি-প্রহার ব্যর্থ করিখা জোঞফন্কার অপির আ'বাতে 
তাঁহার দেহখানি দ্বিখণ্ডিত করিয়া] ফেন্পীপ। হতভাগ্য আবদুল্া 
প্রথম বুদ্ধেই আলীর হস্তে গ্রাগত্যাগ করিয়া নরককুণ্ডে গভিত 
হুইল আবদুল্লাকে নিহত হইতে দেখিয়া, কতিপয় শিস 
সৈনিক রণোত্তেজিত হইযা প্রদীপ হুতাশনে প্তঙ্গবৎ জীবন 
বিসর্জন দিল আলী (কঃ) বিষম রণোত্তেজিত রোধবিহবল 
ফেশরীর হার কোগেশদলকে আক্রমণ করিলেন) এদিকে 
আমির হামজা দুই হস্তে তরবারি ধারণ করতঃ শক্রমৈশ্যা মংহার 
করিতে গাগিলেন। র্ণস্থলে যেন পাঞ্চা্ড বিভীষিকা! মুন্তি 


হজরত আলীর জীবনী । ১২৫ 
পিপিপি 


খা্ন কবিয়। ধর্শাদ্রোই” কোরেশ সৈশ্যগণকে গ্রাস করিতে 
লাগিল এই বিষগ ভয়াবহ যুদ্ধে আবদুর্দের বংশধর সাত জন 
পতাকাবাহী সৈনিক ও কোরেশবংশীয় প্রধান প্রধান কতিপয় 
সৈনিক প্রাণত্যাগ করিল হাজার গভীর গর্জজনে ও আলীব 
বজনিনাদ সদৃশ হয়দাবী শব্দে পর্ববত প্রান্তর বিকম্পিত হইতে 
লাগিল শক্রগণ বীরদঘষের অস্ত সম্মুখে তিষিতে ন| পাঁরিয়া, 
প্রাণ লইয়া দুর বনে গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ কবিল 
মুদলমান দৈনিকগণ পলায়িত বিপক্ষ সৈনিকগণের শিবির 
লুষ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল এবং শিরিপথের ধনুর্ধা'রী" মুল্জ 
মান গ্রহবীগণও ধনলোভে হজরতের আদেশ ভুলিযা প্রহরীকার্য্য 
পরিত্যাগ পুর্বক পরাজিত বিপক্ষ সৈনিকগণের শিবির লুষ্ঠনে 
গমন কবিল। হজরতের আদেশ লঙ্ঘনের প্রতিফল মুসলমান 
সৈনিকগ* শীঘ্রই প্রাপ্ত হইল অলিদের পুর খালেদ এবং 
আবু-জেছেলের পুত্র আকরমা পরাজিত হুইযা পলায়ন করিতে- 
ছিল, গিরি-পথ এক প্রকার প্রহরীশুন্য দেখিয়া, সেই গ্থানের 
কতিপয় রক্ষককে আক্রগণ করিল । ফলে কতিপয় মুসলমান 
. দেন নিহত হইয়" স্বগ্ণ“মীণ হইলেন ভনন্তর হজরত হ'মজ" 
অসীম বঙ্গ-বিক্রমে কোরেশদলের মধ্যে প্রবেশ করিযাঁ, আন্ত্রাঘাতে 
তাহাদিগকে দলে দলে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 
হজধত আলীর অসীম বীরত্ব ও যুদ্ধ নৈপুণ্য দর্শনে কোরেশবসৈন্য 
দলে দলে আসিয়া বৃহ চক্রের ন্যায় আলীর চতুর্দিক বৈষউন 
করিয়া যুদ্ধ করিতে আস্ত করিল অমিততেজ বীরবর আলী 








১২৬ হজরত আলীর জীবনণ 


ৰা শা সপপাপপশাপপাপ পতি 


দে শত্র-বাক ভেদ করিষা বিছ্যুৎবেগে অপি চালনা করিতে 
লাগিগেন খখন তিনি ম্দমণ্ড বরণের ন্যায় শক্রসৈন্য পদ" 
দলিত করিতেছিলেন, সহস! শুনামার্গ হইতে দৈববাণীতে শুনিতে 
পাইলেন যে, “সি জুলফকা'র অল ফতিয়ে ন আলী ” অর্থাৎ 
জগতে জুলফনধার তুল্য তববারি নাই এবং আলী ভিন্ন কেহই 
বীরপুরূষ নাই। 

এদিকে হজরত হামজা (রাজিঃ) অনীম বিজ্ছমের সহিত 
শত্রসৈন্য সংহার করিতে কারিতে অগ্রসগ হইতে লাঁগি"ান। 
আঁবুওজ্জার পুত্র সেবা! হামজীকে আক্রমণ উদ্দেশ্য তাঁহার 
পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল সেবা বলিয়াছেন, যে অময় আমি 
ভ্জরূত হাঁমজাকে আক্রমণ করিতে উগ্ভত হই, দেখিল্স।ম তিনি 
গিংহদদৃশ বিক্রেমে ছুই হস্তে অসি চালন। করিয়া শত্রু সংহার 
করিতেছেন) হ্ঠাঁৎ ওয়াসী নামক এক দাস পর্বধতের অন্তরালে 
লুকাইত থাকিয়া পশ্চাৎদিক হইতে হজরত হামজাকে অসির 
আঘাত করিল। সেই আঘাতে হজরত হামজ! (রাঁজিঃ) 
পঞ্চন্ব গ্রাপ্ত হইলেন । 


হজবত আলীর জীবনী ১২৭ 





রাক্ষসী হেন্দা। 


হজরত হামজার লিধনকাবী ওযাসী, একজন জোঁবাষেরেব 
ক্রীতদাস। কেহ কেহ বলেন, সে হেন্দার দাস। হেন্দার 
পিতা এতব| ও তাহার ভ্রাত1 শিবা, ব্দরের যুদ্ধে হজরত হামজা 
কতৃক নিহত হইয়াছিল হেন্দা পিঙৃহন্তা হামজাকে বধ 
করিবার জন্য ওযালিকে প্রচুর অর্থ দিতে অঙ্গীকাব কবিয়াছিল | 
অর্থপিশাচ ওয়ামী তাহাতে স্বীকৃত হইযাছিল কিন্ত্র পতঙ্গ 
হইয়। সে উদ্মান্ত মাতর্জের সম্মুখবর্তী হওয়া কি তাহার সাধা ? 
সে স্থুযোঁগ বুঝিযাঁ, তক্করের ন্যাঁয় পশ্চাৎদিক্‌ হইতে তাহাকে 
আঘাত কবিষা ধরাশারী করিল। ওরযাঁলী জঙ্গীকৃত পুবস্কার 
লাভের আশায় হাঃজার মৃতদেহ আনির্যা হেন্দার সম্মুখে 
উপস্থিত করিল পাপিয়সী হেন্দা ক্রোধে সেই মৃতদেহ খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফেলিল ও হাঁমজাব কর্ণ, নাঁসিকা, কর্তন করিযা! 
কণ্টহাবরপে গগে পরিধান করিল আবুস্ফিয়ান হজরত 
হাঁমজীর রক্তাত্ত শবদেহ বর্শাগ্রভাগে স্থাপন করিয়! যুদ্ধক্ষেরে 
ক্নয় ঘোষণা করিতে লাগিল । 


১২৮ হরত আবীর জীবনী 


শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রকাশ । 


এদ্রিকে শযতাঁন নিজ কর্বব্য সাধানেণ উপযুক্ত সম 
ঝিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এখং হজরতের পৈন্যদলে 
গরচার করিল যে, হজরত মোহাম্মদের মৃতু হইযাছে হজগত 
মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে যুদ্ধার্থী সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ 
হুইয়! পড়িল গেই সময় এই আয়ে অবতীর্ণ হইল ।-- 

মোহাম্মদ খোদীর প্রেরিত মানব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, 
শিশ্চয় তাছাগ পুর্বে গিত ধর্দম-প্রচাবকগণের মৃত্য হইয়াছে । 
যগ্ঘপি তাহার মৃত্যুই ঘটিয। থাকে, তোমগা আপন কর্তব্য কার্ধ্য 
হইতে বিটহিত হইবে না 

হজরত এই আষেত শ্রুবণমাঁর যুদ্ধক্ষেত্ে উপনীত হইয়। 
সৈন্াগণকে আহ্বান করিতে জাগিষেন তখন অধিকাংশ 
মুদপমান সৈন্য পলাধন ধরিয়াছিল কেবলমাত্র নিক্মলিখিত 
চতুর্দশ জন সৈনিক পুরুধ গ্রাণপণে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন :--- 
হজরত আবুবনধর, হজরত আঁলী আবদর রহমান, গায়াদ, 
জোবের, আবু ওবেদা, এই কয়েকজন মোহাঁছের দলশ্থ লোক 
এবং আন্পার দলস্থ হাবার, আবু দৌজানা, আমেম। হাধেস, 
সোহেগা, ওয়াসেদ ও সায়া? এই কয়জনকে হজরত বলিল, 
আমার আদেশ অগ্রাহ করাতেই তোমরা এইরূপ বিপদপ্রাস্ত 
হইয়াছ এক্ষণে তোমরা সাহসের মহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 
ইহা শুনিয়া! জোঁবের এবং হজরত অলী বলিলেন, প্জুয় কিন্বা, 


হজবত আলীর জীবনী ১ 


মৃত্যু” এই কঠোর গ্রতিজ্ঞায আবদ্ধ হইযা সমর-দাগরে বম্প 
দিলাম, যতদিন না কুগ পাইব, ততদিন নিবৃত্ত হইব না এই 
বলিষা অতুলদবিক্রুমে ভালী হয়দর জোলফকার অন্লীঘাতে শক্র- 
সৈগ্য সংহার কবিতে আরন্ত কবিলেন | 

স্থকবি আব্বাঁপ বলিয়াছেন যে, সেই দিবস ওহোঁদ যুদ্ধে 
বিধন্মী সৈন্তদিগেব মধ্যে তালহা সেনাপতির পদ গ্রহণ 
করিয়াছিল তালহা হজরত "আলীর অসীম বীর দর্শনে 
স্তস্তিত হইয়া উচ্চস্বরে হজর্তকে বলিল, হে মোহাম্মদ! আলী 
ও ভোগার হস্তে বিধন্মী দৈন্যগণ নিহত হইযা নরক পূর্ণ করি" 
তেছে এবং আমার হস্তে মুসলমান সৈম্গণ নিহত হইয়া স্বর্গগামী 
হইতেছেন অতএব আলীকে আমাৰ সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
আঁদেশ করুন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিধন্দী দেনাপতির 
গর্বিত বাক্যে কষ্ট হইয়া হজরত আলীকে বলিলেন, শীঘ্রই 
পাপাস্মার দর্পচর্ণ কবিয়া আইস অনন্তব আলী জোলফর্কার 
অমি হস্ত্রে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তালহা 
আলীকে সম্মুখে দর্শন কবিয়া বলি, আলি! আজ তোগার 
আশসন্নকাল উপস্থিত আত্বর তোমার প্রাণ বিনাশ করিয়া, 
বদন যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধুগণেব বিয়োগশোকানল নির্বাণ করিব। 
যে হামজার বলে বলীয়ান হইয়া। মহাদর্পে আগমন করিয়াছিল, 
তাহার ছূর্দশা স্বঃক্ষে দেখিয়াছ?, আজি আমাৰ হস্তে তোমার 
সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে 

হজরত আলী (কঃ) বধিলেন, রে নরাধম! কে হজরত 

১৯ 





১৩ হজরত আবীর জীবনী । 


পি 


হাঁম্জীকে সম্মুখ স্মরে মংহার কধিতে সক্ষম হইত % দুগ্নয 
তঙ্ষরের ন্যায় গুগুভাবে হতা করিয়। স্পর্দা বৃদ্ধি হইয়াছে 
দেখিতেছি ; সেই র্দ্মশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি। 
পিতৃ হামজার গুতিশোধ গ্রহণ না করিয়া! যুদ্ধে ক্ষান্ত 
হুইব ল। 

তালহা বলিল। আর বিলম্বে প্রায়োজন কি? শীঘ্র শীত 
অন্ত ধারণ করি! যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হও। হজরত আলী বলিলেন, 
রে ধর্মাপ্রোহী তালহা! যদি তশ্টে অগ্রী প্রহার ইসলাম ধর্মে 
বাবস্থা থাকিত, তাহা হইলে ভুমি এতগুলি কথা কহিবাঁর ভব" 
কাশ পাইতে নী। কাহারও প্রতি অখ্ডে অস্জ নিক্ষেপ করিবার 
আদেশ ইস্লাম ধর্মে নাই। তোমার যে সকল আস্তে বিশেষ 
পটুতা আছে, সেইগুলি অগ্রো টালন। কর। 

তালহা আরু কাগবিলম্ম না করিয়া হজরত আলীর গ্রাতি বর্মা 
নিক্ষেপ করিল। তাহার অস্ত্র পতিত হইতে না হইতে, হজরত 
আলী বিছ্রাৎবেগে হস্ত চাঁলনা দ্বারা সেই বর্শা বামকরে ধৃত 
করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার কটিদেশ বে্টন পূর্বক হুযদরী 
শবে দিগন্ত গ্রতিধবনিত করিয়া শুন্তে উত্তোলন কগতঃ সাজোপে 
ভূতলে শিক্ষেপ করিলেন এবং লল্ষ দিয়া তাহার বঙ্ষোপবি 
উপৰিউ হইয়া শাণিত অসি কোযমুক্ত করতঃ পাপাত্ার মস্তক 
দেহ রিচি করিবার সস্তা কুরিলেষ ভাঁলহা ফাতর কণ্ঠে 
বিনীতভাবে আলীর নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিঙা এবং ঈশ্বরের গণ 
দিয়া হত্যা করিতে নিবৃত্ত কবাইল অগত্য। হজরত আলী 








পাপা 
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তাঁলহাকে ছাড়িযাঁ দিয়া অন্তর শক্র সংহারে নিয়োজিত 
হইলেন তার্ীহা যুদ্ধ করিতে করিতে একটী সাংঘাতিক 
আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তৎক্ষণাঁ€ 
রণভূমি পরিত্যাগ করিল 

অনন্তর হজরত আলী ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বজ্র নিনাদ 
পদৃশ গভীর গর্জনে ধবাতল বিকম্পিত করিয়। উভয় হস্তে 
চাঁকচিক্যময অসি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। প্রতি অসি 
নিক্ষেপে অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূষিতলে 
নুষ্টিত হইতে লাগিল মরু$্ির বিস্তীর্ণ সমর-প্রান্তর বিধন্মীর 
রক্ততোতে প্লাবিত করিল যে বিস্তীর্ণ সমরক্ষেত্র বিধন্মীগণেরি 
বীরদর্পে কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, সেই স্থান অগ্য মহাবীর 
আলীর অন্ত্রতেজে জনমাঁনবহীন ভীষণ শাশানে পরিণত 
হুইয়াছে। আলীর অন্ত্রচালন! দেখিধা স্বীয় দূত সকল মরহাঁবা! 
মরহাব। (ভাল, উওম, উত্তম ) বলিষা ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । 
হজরত আলি যখন অগণিত কোরেশ সেনাদণে প্রবেশ করিয়া, 
শাক্র সংহার করিতেছিলেন, সে সময় জেব্রাইল (আলাঃ) 
তীহার রক্ষার জন্য ছায়ারূপে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত ছিলেন। 

হজরত আলী (কঃ) জসীম সাহলে যুদ্ধ করিতেছিলেন, 
আমিরা নামক এক বিধর্মী সৈনিক হঠাৎ তাহার মস্তক লক্ষ্য 
করিয়! অসির আঘাত করিল। অসি মন্তকে লাগিল না, ক্বদ্ধের 
এক পার্ে পড়িয়া ব্যর্থ হইল? হজরত আলী শরবিদ্ধ' সিংহের 
স্টায় উত্তেজিত হুইযা দ্বিগুণ সাহস এবং পরাক্রমে শক্রসৈন্য . 





১৩২ হজরত আলীর জীবনী । 


পিপাসা 





বিনাশ করিতে আরস্ত করিলেন মগিরা পুর অমি! পুনৰ” 
ঘাতের চেষ্টা করিতেই সজোরে জোলফক্কা দ্বারা তাহার মন্তক 
আক্ষ্য করিষ। আঘাত করিলেন। শিরঞ্ীণ সহিত অমিগার 
মস্তক দ্বিখগ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইণ। ভগ্নিখা নিহত 
হইবামাত্র প্ববতগহবরে লুব্ধাইত সৈগ্গণ কর্তৃক মাও শত ভীব 
এককালীন হজরত আপীব দেহে পতিত হইল অগণিও 
শরাঘাতে তাহার দেহ হইতে অজত্জ ধায় বক্তজোত গ্রাথাহিত 
হওয়ায়, দেহ ক্রেমশই ম্গীণ হইতে ক্ষীণতখ হইণ, ঙথাপি বণ 
বরের সেদিকে লক্ষ্য নাই উদ্জও মাতঙ্জের গ্যা অধিবত 
শক্রুসেনা পদদলি৩ করিযা যাইতেভেণ আবুস্ফিঘানের 
র্স্থ একজন সৈনিক পুরুঘ শাপীব ১ম্মুখবন্তী ৬ইঘা ৬দর্গে 
বলিল, এক্ষণে অন্তিম কাপ উপস্থিত! আমার কে তোমার 
রক্ষা নাই কোবেশ টৈনিকের গরিব বাক্যে সাঁতিশয় 
উত্তেজিত হুইয়। অমী সেই ছুর্বন্ডের শিরচ্ছেদল করিত দুর 
নিক্ষেপ কগিলেন পবে ক্ষ“কাল একৃতিস্থ হইয়। দেখিনেন, 
তাহার অঙ্গে স্তরটী অন্পাথাত হইঘাডে মনে মনে চিগ্ত। 
করিলেন, বোধ করি, এই যুদ্ধে জীবনের লীগ”খেণ। সাজ 
হইগা। যদি শিতাস্তই মৃত্যু সন্নিকট হইয়। থাঁকে, তাগা হইপে 
বিধঙ্মীর রক্ততোতে জগৎ গ্লাথিত কণতঃ পর ইস্‌পাখ ধর্থোর 
কণ্টক চিরকালের অন্য আপশ্থত করিখা মুধণমাদগ্ণকে নিরাপদ 
করিব। মৃত্যু ত অনিবার্দা কিন্তু বীরপুঞধের ন্যায় জগ্গতে 
মবীন্তি- অঞ্জন করিয়া মৃভ্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয। এই বলিয়া 





হজরত আলীর জীবনী ১৩৩ 





শিস 


আলী বজমুষ্টিতে উত্তয় হস্তে তববাঁবি ধারণ করতঃ শত্রু 'সংহারে 
প্রবৃত্ত হইলেন ; আত্ববক্ষায় কিছুমাত্র চেষ্টা নাই; কেধলমাত্র 
সজোরে অসিসালন করিয়া বিধন্মীর রক্তত্োতে সন্ভরণ 
করিতে লাগিলেন প্রতি আঘাতেই বিধর্মীর মস্তক ভৃতলে 
লুষ্টিত হইতে লাগিল । হজরত আলীর দেহে ক্রমাগত চারিটা 
আঘাত পতিত হইল্‌, তথাপি এক্ষেপ নাই । অতীব ধৈ্যযপহ- 
কারে নিজ কর্তব্য প্রতিপালন করিতে লীগিলেন। কিন্তু 
চতুর্দিক হইতে হজরতের দেহে অজঙ্র অন্তর নিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিল, সর্ববাঙ্গ বহিয়া রক্তন্মোত প্রবাহিত হইতে লাগিল 
ক্রমেই দেহ ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সহসা স্্গীয় দুত 
জেত্রাইল (আঃ) ছদ্মবেশে তথায উপস্থিত হইয়া, হজরত 
আলীকে শ্িবিরাভিমুখে স্বন্ধে করিয়া লইয়া চলিলেন । 
€( সওয়ানিয়েওমরি ) * 

পথে হজরত মোহাম্মদ হত্যা হইয়াছেন এই কথা আলীর 
কর্ণগৌচর হইবামাত্র তিনি আরো! কাঁতর হুইয়া পড়িলেন। 
তখনই এই আয়েত অবতীর্ণ হইল £-- 

“অবসন্ন ও বিষ হইও না যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, 
তাহা হইলে তোমরাই উন্নত। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত 
হও, নিশ্চয় জানিবে, ধর্মজ্রোহী দল তাহার প্রতিঘাত 
প্রাপ্ত হইবে ।» ন্‌ 

এদিকে কোবেশগণের মধো আবছুললা' কোমাইয়া, অঃতবা, 
আবছুল্লা, খলকের পুত্র ওবাই হজরতকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞা- 








৯৩৪ হজরত আলীর জীবনী 





বদ্ধ হইগপ তাহারা দলবদ্ধ হইযা। পর্বতের উচ্চস্থান হইতে 
হজরতের প্রতি প্রস্তর নিশ্ষেপে করিতে লাগিল। আকি 
আক্কাসের পুত্র মহাপাী আভতবা, হজরতকে লক্ষ্য করি! 
সজোরে একখঞ্ু প্রস্তর নিক্ষেপ করে) তাহাতেই হজরতের 
একটা পবিত্র দন্ত সহিদ হয [তশি গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। 

অনন্তর বিপক্ষগণ তাহার মৃষ্যসিদ্ধান্তে যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়। 
নেতা আবু সুফিয়ান আনন্দে ওহোদ পর্ববতশৃর্গে জয়পতাকা! 
উত্ডীন করিল কেহ কেহ হজরত হাঁমজাঁর শবদেহ লইয়া] 
আমোদ আহলাদ করিতে লাগিল হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
হুঞরত হামজার মৃতদেহ দর্শন করিথ। নিতান্ত শোকাকুল হইয়া 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । হায়! যে অমিততেজ বীরচুড়ামণি 
বাহুবলে কোরেশন্ংশীয় মহা মহ। যৌদ্ধাকে শমন-ভবনে প্রেরণ 
করিয়াছেন, আজ সেই মহাবীপ হামজার এই ছুর্দশ] শবচক্ষে দর্শন 
কগিতে হুইল? হার রে কালের কুটিলা গতি! তুমি কিনা 
করিতে পার? গগনভেদী উন্নত শিখরমানা-পরিশে ভিত 
পর্ববততকে উত্তাল তরলমালাবিশ্ষুন্ধ অদীম অতলস্পর্শ সাগরে 
পরিণত করিতে পার ও জন-মানব-পরিপূর্ণ কারকার্যাথচিত, 
আলোকমালা-পরিশোতিত স্ুন্দণ সৌধমালগাপুর্ণ মহানগরীকে 
শাপদদন্কু-পরিপুর্ণ বিজন অরণ্যে পরিণত করিতে পার | হে 
করণটিয় আল্ল। ! তুমি প্তৃব্য হাষঞাকে অর্গবাঁসী কর। 
হজ্জরতের এই প্রার্থনায় তওকষণা এই আয়েত অবতীর্ণ হইল--. 


হজরত আবীর জীবনী। ১৩৫ 


প্যাহারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জীবন বিসঙ্ভ ন করিয়াছে, তাহা” 
দের লোঁকচক্ষে মৃত্যু ঘটিলেও শাল্লাহৰ নিকট জীবিত থাকিয়া, 
অক্ষয় স্বগন্থথভোগ করিবে ।--( কোরাণ স্থুরা আল এমরান্‌) 

হঙ্জরত জেব্রাইল ( আলঃ) তীহাঁকে সংবাদ দিলেন যে, 
হজরত আমির হামজা সহীদানের মধ্যে প্রথম স্বগবাঁসী 
হইয়াছেন। আল্লাহর নিকট তিনি প্র্মপ্রচারকের সিংহ” এই 
গ্রৌরবসূচক উপাধিষ্চে ভূষিত হইয়াছেন। 

হজরত পিতৃব্য হামজার শ্বর্গপ্রাপ্তি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
শোকমন্তপ্ড হৃদযে শান্তি লাভ করিলেন কিন্তু মোস্লেম 
শক্রগণের জয়-প্তাঁক! দর্শনে ছুঃখ গ্রকাঁশ করিতে লাগিলেন । 
গেই সময় এই আয়েত অবতীর্ণ হইল _- 

“বহু প্রেবিত-পুরুষ এবং তাঁহাদের সঙ্গে বছ আল্লাহপরায়ণ 
ব্যক্তি আল্লাহর-্উদ্দেশে যুদ্ধ করিয়া! মহামহা বিপদে পতিত ও 
ধৈর্যাচাত হুয নাই বা নিজ কর্তব্যকার্য্যে অবক্কেল] অখব] নিরুগ্ধম 
হয় নাই। আল্লাহ সহিযুঃ ব্যক্তিদিগকে ভালবাসিয়া থাকেন 
এবং তত তাহাদের সহায় থাকেন | (কোরাণ স্বর! আল 
এমরান্‌ )। . 

হজরত আবু বন্ধর, ওম্মক্ ফারখ, হজরত আলী (কঃ) 
যদিও ইহারা যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি হজরতের 
আদেশে নববলে বঙগীযান হইয়! যুদ্দার্থে প্রস্তুত হইলেন। 
আত্রঃপর কোরেশগণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জীবিত আছেন, 
শুনিয়া, নিরুৎসাহ হইয়া মন্কীনগবে পলায়ন করিল « 
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২০ 








পিপপপািসি 


এসহাব মাগাজি বগিয়াছেন, ওহোদ যুদ্ধে সত্তর জশ 
মুঃলমান সৈম্য হত ও বাইশ জন আহত হইয়াছিঞ এবং কোরেশ 
দলের বত সৈন্য ও সাত জন বীরপুরুষ (আব্ছুন'গাজির পুর 
তালহা, জাগিনের পুত্র আছুল্লা, আবছুণদার এগাখেনাছের পুত্র 
আঁবল হাকিম, আবদলগারির পুত্র সাব, মগিগার পুর অমিষ! 
ইত্যাদি) নিহুত হইয়াছিল। 

মোহাম্মদ এখলে এগহাক লিযাছেন, ওহোদ যুদ্ধে হজরত 
আলী বিধন্মিগণের অগণিত অল্্াধাত সম্থ করিয়াও শ্রী 
কর্তৃব্যপথ হুইতে বিচলিত হন নাই । তাঁহারই ধৈর্যযগুণে ওহোদ 
যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছিল হজরত মোহাম্মদের আদেশে ছুই 
দল ধর্ণাপ্রোহীকে সমূলে বিশাশ সাধন করায় জয়লাভেব কারণ 
হুইয়াছিগ ( সওয়ানিয়েউমরি ) 





হজরত এমীম্‌ হাঁসেনের জন্ম । 


জগজ্জননী বিধি ফাতেম! জোর! খাতুন হিজরীর তৃতীয় 
সালে রোমঞ্জান মাসের গ্থদশ তারিখে, অপুর্বব কাস্তি- 
বিশিষ্ট এক পুত্র গ্রপব করেন হজরত আী পরমা হা দিত 
হইয়া এই শুত সংবাদ হজরত 'মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট 
তাতি শীত্র প্রেরণ করেন হঞ্জরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 


হজরত আঁলীব জীবনী ১৩৭ 


পুলকিতচিত্তে হজরত আলীর গৃহে আপিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং প্রসধ-গৃহে উপস্থিত হইয়া বিবি ফীতেমার ক্রোড় 
হইতে নবজাত শিশুকে আপন ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক 
আশীর্বাদ করতঃ তাহার দক্ষিণ কর্ণে আজানের শব্দগুলি 
পাঠ করিলেন অনন্তর হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, আলী 
তুমি এই শিশুর কি নাম রাখিয়াছ? আলী বলিলেন, 
আমি ইহার নাম পিতৃব্য হজরত হামজীব নামে অভিহিত 
করিয়াছি। হজরত বলিলেন, না, তোমার পুত্রের নাম 
পরিবর্তন করিতে হইবে জ্রেব্রাইল ( আঃ ) আমাকে 
বলিয়াছেন, তোমার পুত্রের শীম হাসেন ও হোসেন রাখিবার 
জন্য আল্লাহর আদেশ হইযাঁনছে। তছুওরে হজরত আলী 
বলিলেন, আল্লাহ, ও রসুল সর্বজ্ঞ ৷ যাঁহ! আদেশ হইয়াছে 
তাহাই আমার শিরোধার্যযয অতঃপর হজরত নবকুমীরকে 
হাঁপেন নামেই অভিহিত করিলেন । সেই" দিবসই হজব্ত 
ক্ষৌোরকার দ্বারা শিশুর কেশ যুগুন করতঃ ওজন করাইয়া! 
তশপরিমাণ স্বর্ণ দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিলেন এবং 
একটী মেষ নবজাত শিশুর পরিবর্তে উৎসর্গ করিয়া আকি- 
কাঁর কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন। 
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ক 





হজরত এমাঁম্‌ হৌসেনের জন্ম । 


এমীম হোসেনের ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরে চতুর্থ 
হিজরীর সাবান গাসের পাচ তারিখে ফাতেগ! একটা পুত্র সন্তান 
গ্রামব করিলেন। হজর্ত মোহাণ্মদ (দঃ) এই শুভ সংবাদ 
বণ মাত্র আলীগ বাটীতে আপিয়া নবজাত শিশুকে 
দেখিতে ঢাহিলেন দে সময আসমা নামক জনৈক রশণী 
ফাতেমার নিকট হইতে শিশুকে লইয়া! জরদ বন্ে আবৃত 
করতঃ হজরতের করকমলে অর্পণ করিলেন। হজরত তৎ্গ্ষ- 
গা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে আঙ্তান ও বাম কর্ণে একামতের 
শব্দগুলি পাঠ করিয়া শিশুর নাম হোসেন বলিয়। গচার 
করিলেন এবং আশীর্বাদ করিলেন, তোমার বংশ জগৎ 
বিষ ন1 হওয়] পর্যান্ত বিদ্কমান থাকিবে । ইনিই কাঁরবান। 
প্রান্তরে ফেরাত নদীর তীরে, জয়ণাল আবেদীন নামে একমাত্র 
পুত্র রাখিয়া, খাবেজী সমরে প্রাণ বিসর্জন করেন। উক্ত 
হজরত জয়নাল আবেদিন হইতে ক্রমান্থয়ে সৈয়দবংশীয় 
মহাত্মাগণের ভারতবর্ষে আবির্ভাব হয নিন্সে তাঁহার বংশ” 
বলীর তাজিক। গুদলিত হই 


স্াশীশাশীশীশীশিগি 


হজরত আলীর জীবনী । ১৩৯ 


নৈয়দবংশাবলী |. 


হজরত এমাম হোসেন (রাজি) ১, হস্তরত জয়নাল 
আবেদিন € রাজিঃ ) ২, হজরত এমাম বাকের (রঃ) ৩» 
হজরত এমাঁম জাফর (রঃ) ৪, হজরত এমাম মোহাম্মদ (রঃ) 
৫, হজরত আলাউদ্দিন (রঃ) ৬, হজরত আলী বেজ (রঃ) 
৭ঃ হজরত কামাল € রঃ) ৮, হজরত আবছুল্লা (রঃ) * 
হুজবত তাহের (রঃ) ১০) হজরত জাহস্মদ (রঃ) ১১, হজরত 
আবদুল জামাল (রঃ) ১২, হজরত মুমাজনি (রঃ) ১৩, 
হজরত মহিউদ্দিন আবুল কাদের জিলানী (রাঁজিঃ) ১৪, হজরত 
আবদুল রেঞ্জাক ১৫, হজরত আঁবেদল হক ১৬, হুজরত 
উমরোল হোসেন ১৭, হজর্ত বাহাউদ্দিন (রঃ) ১৮, হজরত, 
হোসেন ১৯, হজরত সা কোতোবণ আঁমোল ২০, হজরত 
শা আবদুল্ল। ২১, হজর্ত সা নুরুদ্িন॥ ২২, হজরত সা 
ইউসৌফ ২৩, হজরত সা আমিরোলহোসেনী ২৪, হজরত 
সা গোলাম আরফিন ২৫, হজরত সা রোঁমজীন ২৬, 
হজরত সা তা ২৭, হজরত স] জালালুদ্দিন ২৮, হুজরত' 
লা ছুন্দি (হাফেজপুরি ) ২৯, হজরত লা গরিধুল্লা ৩০, 
হজরত সাঁ বরকত ৩১, হজরত ফা খাদেম হোসেন ৩২৮ 
হজরত সা সাদাত হোসেন ৩৩) হজরত সা ভোসেননুদ্দিন ৩৪ । 

হজরত সা ছন্দি কেবামানল হইতে কিস্তি টুপির ন্যায় 








১৪৭ হজবত আলীর জীবনী। 





সপ 


একটী ,কাণ্ঠেব কিস্তিতে দটড়িয়! হাফেক্ষপুরে আসিয়া! বাস 
করেন এই মহাঁপুরুখের বংশধরগণ আগ্ভাপিও সৈঘদ লাগে 
পরিচিত উক্ত কিস্তি হজরত দা ছুন্দির মাজাব দরিফে 
মযত্বে রক্ষিত আছে। 


ইজর্ত ফাতেগার স্ৃতু্। 


হঠাৎ একদিন হজরত' মোহাম্মদ ও হজরত আলীর নিকট 
সংবাদ আসিল, ফাতেমা কঠিন গীড়াঁধ শধ্যাগত হইয়) 
পডিয়াছেন হজরত মাতৃতুল্যা পিতৃব্য-পত্ভীর পীড়ার 
সংবাদ প্রাণ্ডে দুঃখিতান্তঃকরণে হজরত আলীকে সঙ্গে করিয়া 
দেখিতে গেখেন এবং তীহ্ার পার্থে বসিয়া বলিলেন, তুমি 
আমার মাতৃস্থানীয়া অতি শৈশবাবস্থায় যখন আমি পিতৃ- 
মাতৃহীন হইয়া! নিঃসহায নিরবলম্বম হই, তখন তোমারই 
অতুল শ্েহ ও খত প্রতিপালিত হইয়াছিলাস। তোমার 
নিকট আমি আর্জাবন খণী হইয়! রহিয়াছি। জীবনে লে 
খণ পরিশোধ করিবার তামার আধ্য নাই। 

আলীর আুনণী ফাতেমা দীর্ঘনিশখ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
বলিলেন, বৎস! তুমি অকুলের, কুল-কাখারী, পাপী উদ্মাত- 
শগের পাঁগমোচন করিতে সংসারে দ্বম্মথ্েহণ করিয়াছ। 
অস্তিমকালে আমার এই প্রার্থনা, যেন পরকালে নরক-যন্ত্রণা 





হজরত আলীর জীবনী। ১৪১ 





'তোগ কবিতে মা হব তুমি অস্তিমের সহায়, তব সমুক্রের 
কাণডারী, আমাকে তৃজিও না । নরক-সন্তরণ? হইতে 
উদ্ধার করিও রি 

হজবর্ত ফাতেমার কথা শুনিযা অস্রপূর্ণলোচনে কহিলেন, 
মাতঃ। আামি তোমার নিকট আজীবন জননীর ন্যায় স্নেহ 
ও আদর প্রাপ্ত হুইয়াছ্ি, তুমি আমার জন্ত কোরেশগণের 
কত অত্যাচার সহ্য কবিধাছ, আমারই জন্য দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ 
থাঁকিযা, অনাহাবে দ্রিমযাপন করিয়াছ মক্াধাম পরিত্যাগ 
করিয়া হেজরাত কৰিলে, সমস্ত জীবন সওকার্ষ্যে অতিবাহিত 
কবিযা এখন মৃত্যুশয্যায শায়িত স্বর্গ তোমাকে সাদবে 
আহ্বান কবিতেছেন। তোমার জন্থ ্বর্গেব সমস্ত দ্বার উম্মুক্ত 
বহিয়াছে। 

হজরতেব বাক্যে ফাতেমা আশ্বস্ত হইলেন পবে হজব্ত 
আলী (কঃ) ফাতেমাকে বিদীত বাক্যে উক্তিগদ্গদ স্বরে 
বগিলেন, জননী গো! এ জ্জানহীন অকৃতজ্ঞ সন্তান আপনার 
যথোচিত দেব] শুশীযা। করিতে অবকাঁশ পায় লাই, তজ্জগ্য 
অপরাধ মাজ্জণা করিবেন ফাতেমা অতিক্ষীণ ত্বরে বলিলেন, 
বৎস আলি | তোমার কিছুমাত্র ভাগবাঁধ মাই . ভুমি আম 
সেবা করিতে পার মাই বলিযা 'আমি কিছুমাত্র দুঃখিত 
নহি আমার পরিবর্তে আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষের সেবাঁয় 
নিযুক্ত থাকিয়া, তীহাদ্রিগকে 'নস্তোষ করিতে সম হসঈয়াছ 
তজ্জন্ আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি আমি মোহাঞ্পাদের, 


5৪২ হজরত শালীর জীবনী 


হুথে ল্্খী ও দুখে ছচ্ষী। ভুমি দাসরূপে ভাহার সেবায় 
নিযুক্ত রহিয়াছ দেখিয়া, আঁগি শিজকে ধন্যাজন্ঞান করিতেছি । 
অঞমি আন্মীর্ঘবগত করি, তেন্মর। স্থুখে শচ্ছন্দে কাজশগন 
কর। এই একারে আশীর্বাদ করিয়া আল্লাহের নামোচ্টারণ 
পুর্বক ফাতেমা বিবি ইহলোক পরিত্যাগ কগিয। ম্বর্গরাঁসী 
হইলেন। 

মালেকের পুত্র এনেস (রাজিঃ ) বলিযাছেন, ফাতেমার 
মৃত্যুতে হুজর্ত যারপরনাই শোকাকুল হইয়া শবদেহ ন্সান 
করাইতে আদেশ কবিলেন। উহাকে ধৌত করাইবাঁৰ সমঘ 
হজরত ম্বহন্তে জল ঢালিয়। দ্রিলেন। পবে ষ্থারী'তি আসান 
করান হইঙ্গে। কণফকনর জন্য প্পিজির একখানি গগ্রহান 
খুলিয়া দিলেন এবং আবু আয়ুব আনসারকে লহদ কবর 
খনন করিতে আদেশ করিলেন কবর খোদিত হইলে হজরত 
সাহাবা সহ জানজি। পড়িয়া লইলেন শবদেহ কবরের পার্শে 
রাখিয়া হজরত কবরের মধ্যে নিজে শয়ন করিয়া দেখিয়া 
আইলেন, পরে কবর হইতে উঠিযা শবদেহ কবর মধ্যে শ্থাপন 
করিতে আদেশ করিলেন হজরতের আদেশানুসারে হজরত 
আবু বঙ্ধর সিদ্দিক, হজরত আব্বাস (বাঞজিঃ) কবরমধ্যে 
ফাতেমার মৃতদেহ শ্থ'প্ন করিয়" সমাধিস্থ করিলেন * হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) ফাতেমার পরকালের মঙ্গলের জঙ্থা আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা করিলেন , দেই সম্য একজন সাহাবা (সহটর) 
হুজরঙকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজরত. আপনার পিরহান 


হজরত আলীর জীবনী ১৪৩ 


কি জন্থা কাফন করিয়া দ্রিলেন, কেনই বা নিজে কবরের মধ্যে 
শয়ন করিয়াছিলেন ? তত্ুত্তরে হজরত বলিলেন, কথরে শয়ন 
করিবার কারণ-_-উনি কববে কখনও শীস্তি পাইবেন ন| এবং 
নিজ পিরহাঁন পরিধান কবিবার উদ্দেশ্য এই যে, উনি স্বর্গের 
উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে পাইবেন (জত্তয়ানিয়েওমরি ) 


ঠা 











বনি মোস্তীলিকের বিরুদ্ধে হজরত 
আলীর যুদ্ধযাত্রা। 


পঞ্চম হিজরির ২র| সাবান, সৌমবার তারিখে মোরায়দী 
কুপের সন্নিকটে মোস্তালিক দলেব সহিত হজবতের যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। ওহোদর যুদ্ধের পর আরবদেশস্থ যে কয়েকটী অন্প্রদদীয 
হজরতের বিরাদ্দাচরণে প্রবৃত্ত হইযাছিল, তাহাঁদের মধ্যে ইহার 
একটী দলের প্রধান অধিনায়ক আবুজরাব পুত্র হা?রস 
হ্জরতের সহিত যুদ্ধ করিতে গুস্তত হইল । হজরত তাহাদের 
যুদ্ধায়োজনের কথ শ্রবণ করিয1, মুমণযানদিগকে যুদধার্থে ও সতত 
হইতে আঁদেশ করিলেন হজরতের আদেশে আনসাঁব ও 
মহাজ্জেরগ* সত্বর যুদ্ধ সঙ্জীয় সজ্জিত হইলেন। তৎপবে 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ ) মহাজ্জেরদিগের পতাকা হজরত আঁগীর 
হস্তে ও আনসারদিগেব পতাক৷ আবদারের পুত্র সাধানের হস্তে 
দিয়া, যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন । 


৯৪৪ হজরত আঁঘীর দীবনী 


হজগত শিয্যগণ সহ শঞগণের অবস্থামভূমিব নিকটবর্জী 
হইলে, অনেকগুলি সহ্গ্াদায ভীত হইয়া পণাইয়া গেল, ফেব্গ- 
মাত্র মোস্তাগিক সন্গ্রদায়স্থ লোকগণ যুদ্ধ করিবার জন্য হজ 
আলীর অন্মুখীন হুইল হঞ্জরত মোহাম্মদ ( দঃ) তাহাদিগকে 
ইস্লাম ধর্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তাহারা অঙ্গীকৃত 
হওয়ীয, শীপ্র উভয দোই তুমুপ যুদ্ধ আরস্ত হয বন্ধ বিপঞ্চ 
মৈন্য মুদলমানগণের তরবাপিব আথাতে নিহত হইল এখং 
কতিপয সৈন্য মুসমমানদিগেখ হস্তে বন্দী হউন | এদিকে বিখঘ্ী 
দৈন্য হাবেন উত্তেখিত হইনা সগর্ের বলিতে লাগিণ, ওহোদ 
যুদ্ধে আমরা কোবেশগরণের সহিত যোগদান করি নাই, সেই জশা 
তোমরা প্রাণরম্ণ পাঁইয়ািলে, পতুবা মেই সমযেই পৃথ্বা 
হইতে মুসলমাশদেগ অস্তি্ চির কালের জনা লোঁপ পাই । 
আজিকার যুদ্ধে গামার শাণিত উন্মুক্ত শুরণারিগ সন্মুখে 
কাহারও রঙ্চা নাই। ছে মুসলখানগ- ! তোমাদের মধ্যে যে 
অর্ধপ্রধান বীরপুরুষ, সেই যেন সর্ধদ গ্রণমে আমার সহিত মুছছে 
প্রবৃত্ত হয় 

হজরত গান্দী তাহাব গবিবত থাকো উণ্েজিত হয! সশঞ্জে 
খাদি বিব্রসমে হাবেশের অন্মুখীন হুউলেন | হু।াবেস আর্ক 
লোচনে আলীকে জিজ্ঞাসা কর্সিঞ। আপশি কোন্‌ আহগে 
আমার সহিত যুদ্ধে অগ্রপর হইলেন? আমি ইচ্ছা করিলে 
মূহুর্তে « মোস্লেম-সৈগ্ঠসমুহ জগত হইতে অপসারিত করিতে 
পারি যদি এ জগয় মহাবীর সামনুধিমান কিশ্বা আলের পুর, 


হজরত আলীর জীদনী ১৪৫. 


রোস্তম থাকিত, তাহারাও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস 
করিত না। জত্য পরিচয় দাও, তুমি কে? কাহার পুত্র, কি 
নামে প্রসিদ্ধ তুমি কি কখনও আমার বীরত্বের পরিচয় কর্ণ 
শ্রবণ কর নাই? না, তাহা ত কখনই হইতে পারে 
না ঃ-্সাগর, প্রান্তর পর্বত আদি চরাঁচরের কোন্‌ গ্থানে না 
আমার বীরত্বের পরিঢয গ্রাকাশিত আছে? তবে বোধ করি, 
তুমি আমার হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়। জগতে ধন্য হইতে 
আঁপিয়াছ। 

হজরত আলী সক্রোধে কহিলেন, রে ছুবাদ্ধা!, গর্দভ ! 
চুপ কর, আত্ম গরিমা প্রকাশ করিয়া আর আস্ফালন করিতে 
হইবে না। এখনই তোঁমার সকল অহঙ্কার চুর্ণ করিতেছি। 
আমাব এই শাণিত অস্ত্রে তোমার মস্তক দেহ হইতে 
বিচ্ছিন করিয়া তোমার বীর নামের বিশ্ষে সন্মান বর্দন 
করিতেছি। রে স্ষুত্র কীটানুকীট বিধন্মী পুরুষ! আমার , 
পৰিচয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াঁছিদ্‌? আবণ কর্‌ ! যাহার অসীম 
শক্তিতে আরববাপী ত্রাহি ত্রাহি ডাঁক ছাড়িযা থাঁকে, ধিলি 
বণক্ষেত্রে অনি সঞ্চালন করিলে, শররকুল ভয়াকুল হইয়! 
'পর্ববতগুহায় লুকায়িত হয়, সেই আল আজ কৃতান্তদম তোমার 
দন্মুখে দণ্ডায়মান | পাঁধ্য থাকে, অস্ত্রালনা কর, 

হারেশ। হজরত আলীর, বাক্যবাণে উত্তেজিত হইয়াঃ 
তরবারি কৌমুক্ত করিতে না করিতে আলী বিশ্মীর* মস্তক 
জৌলফক্ার অমির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া :ভূতলে নিক্ষেগ 
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করিলেন । মোষ্তাগিক দৈম্যগণ সেলাপতিগ ছুর্ঘশ। স্বচক্ষে 
নিরীক্ষণ করিয়া, স্ব স্ব গ্রাণরগ্ষার অন্ত প্রুতবেগে পলায়ন 
করিতে আরসত করিল কিন্ত পলাইবার স্নুযোগ হইল নাঃ 
গীপ্রই মুসলমান সৈম্যগণের হাস্তে ধৃত হইয়। বন্দী হইল 
অনন্তর মহাবীর আরা যুদ্ধে জয়গাভ করিয়া মহানন্দে শিধিরে 
গুতাগমপ করিলেন । এই যুগ্জে বনি মোস্তালিক স্রধায়স্থ 
দলপতি হারেশ ও দশজন সৈগ্য নিহত ও দুই শত সৈগ্ঠ ধন্দী 
এবং তাহাদের পাচশত মেষ, পাঁচ শত উদ হজরতের করতলপগত 
হয় পরস্ত একপলমাত্র মুসলমান প্রাণ বিশর্জন দিব! 
শ্ব্গবাসী হন এই সময় ধনি মোজ্তালিক সম্প্রদায়স্থ এক 
ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বলিগাছিলেন, 
যেমময় আমি বন্দী হই, দেখি শেত ও কৃষ্ণ পরিচ্ছদখারী 
কতিপর স্র্গীয় দুত বিধর্মীদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিযাছে। 
ধন্থ দেই ইন্গাম ধর্ম প্রচারক মোহাম্ম? (দঃ) যাহার সাহাযার্থে 
স্বীয় দুতগণ মর্ত্যে আগমন করিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, অজ্ঞানাগ্ধকার হইতে জ্হানাগোক আা% 
হইক| ইস্ঞীম ধর্া গ্রহণ করিলাম । 


খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ । 


পরিখার অগর নাম আহজাবের যুদ্ধ। আহজাব শব্দটা । 
বব্ডন। ইহার এক বচন হেজর | হেজর শব্দের অর্থ দল । 
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এপি 


এই যুদ্ধ আরব দেশস্থ অনেকগুলি লোক একত্রিত হইয়া একটা 
দু গঠিত করে। এইজগ্ ইহাকে আহজাবের যুদ্ধ বলে? 
আঁর হজরত মোহাম্মন (দঃ) পরিখ। খনন করিয়া তাহার মধ্যে 
থাকিয়া যুদ্ধ করিয়ীছিলেন বলিয়া, ইহাবে পরিখাঁর যুদ্ধ বল? 
ঘায় এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল ৷ 
আবুহ্ৃফিয়ান মদিনীবাঁসী যুদলমানদিগকে আক্রমণ করিবার 
জন্য ছুই বহুসর ব্যাপিষ়া সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধীযোজন করিতে 
ছিল এমন সময় বণি নজির দলস্থ যে পকল ব্যক্তি 
খয়বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা মন্কায় আসিয়া 
ত্াবুদ্ৃফিয়ানকে বলিল, আমরা মদিনা হইতে মুনলমানগণকে 
দুরীভূত করিয়া দিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি ॥ 
ভতএব আন্বন, সকলে একত্রিত হইয়! মদ্দিন। আক্রমণ করি, 
নিশ্চয়ই আমাদের জয় লাভ হইবে ও ইস্লাম সম্প্রদায় সমূলে 
বিনষ্ট হইবে গুনিযা আবুন্নফিয়ান আনন্দ ও উৎসাহে 
উ্মন্ত হইল এবং মমবেত লোকগণকে বলিতে লাগিল, যাহার! 
মোদ্গেমগণের শত্রু, তাহারা আমাদের বন্ধু; এবং 
যাহারা তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংদ করিতে অভিলাধী, তাহারা 
আমাদের ডিতৈধী ও পরম শ্রিয়পাত্র এই সময় বনি নজির 
খপশ্থ য়িজ্দীগণ আবুন্থফিয়ানকে উৎদাহিত ও আঁনন্দিভ 
করিবার জন্য কোরেশগণেরু আবাধা দেব-দেতী ও তাহাদের 
ধর্ণোর ভূয় প্রশংসা করিতে জাগিল। তখন কেরেশগ্ 
'আধিকতর উৎসাহিত হইয়া, কাঁবামন্দির প্রাণে মবেত হইনয 
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মদিনা আক্রেমণের অন্য একতাবপ্ধ হইল এবং গিহদদিগণ ম্ধা 
হইতে বণি গোফভীন দলগ্থ য়িজ্দীগণের নিকট গিয়া, তাহা” 
দিগকে হজরতের বিপক্ষে কোধেশদিগের সহিত যোগদান 
করিবার অন্ত অনুয়োধ করিগ গ্রথমে তাহার! খ্বীকৃত হয 
শাই, পরে যখন তাহাদিগকে খযবরের একটা উদ্াানের সমস্ত 
খঙ্ছুর ফল এক বঙ্সরের জন্থা প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করা 
হল, তখন তাহারা সগ্মত হইয়া, যুদ্ধার্থ ব্রত হইল । এদিকে 
আবুস্ফিয়ান তিনশত অশ্থ, এক সহ উদ্ন ও দলবল দহ, 
মাররোজাহারান নামক স্থানে উপনীত হইগে। আস্লাম 
আ'মজা, কানামা, ফাঁজারা ও গাঁৎকাল গভূতি দলশস্থ গিুদিগণ 
আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল 





পরিখ] খনন। 


হজরত মহাম্মদ (দঃ) পবিত্র মদ্দিনাধামে অবস্থিতিকালে, 
শঞ্জগণের মদিন1 আক্রমণের পংবাদ পাইয়া আনার এবং 
মহাজ্জেরগণফে আহ্বান করিলেন । তাহারা সকলে উপস্থিত 
হইলে, তিনি আসন্ন বিপদ সংবাঁদ অবগত করাইলেন এবং শত্রু 
কোগানপ হইতে মদিনা নগর রক্ষার যুক্তি ভিজ্ঞাসা করিলেন । 
তখন সোঝোমান ফারদী (রাজিঃ) বলিলেন, হে প্রেরিত পুর | 
আর্সের গীরগ্থা দেশবাধীর। শক্র কর্তৃক আক্মান্ত হইলে, নগর 
প্রাচীরের চতুদ্দিকে পরিখা খনন করত; শব্রহস্ত হইতে নিয়াপন” 


হজরত আলীর জীবনী । ১৪৯ 


হইব। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সোলেমান ফারদীর এই 
গ্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং তদীয় সহচরগণ্ও তাহাতে 
সম্মতি দান করিলেন। মদিনা নগরের তিনদিকে পর্বত, কেবল" 
পুর্ধবদিকে নগর প্রবেশের পথ তথা কোন পর্বতাদি নাই। 
সেইজন্য সেই দিকে পরিখা খনন করাই স্থির হইল। হঙরত 
তিন সহত্র শিশ্ঠা, ছত্রিশটী অশ্ব লইরা ছাঁলা পর্বতের পাদদেশে 
শিবির স্থাপিত করিলেন ।--( তফসীর কাদেরী ) 
হজরতের আদেশে পরিখা খনন কার্ধ্য আরম্ভ হইল? 
সাবেত বর্ণনা করিয়াছেন যে, পরিখা খননকাঁলে একখণ্ড প্রস্তর 
বহিগ্ত হয়, তহা কেহই ভগ্ন করিতে সমর্থ না হওয়ায়, 
হঞ্জরতকে জ্ঞীগন করা হইল। হজবত শ্বয়ং তাহাতে আঘাভ 
করিবামাত্র প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ বিচুর্ণ হুইয়। শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া 
গ্রেল এবং তাহা হইতে অগ্িস্ফুলিঙ্গ দির্গত হইতে লাগিল ।, 
তদ্দর্শনে হ্ররত বলিলেন, ইমনের রাজরধানী দেখিতে পাই- 
তেছি দ্বিতীয় আঘাতেও এরূপ অগ্মিশিখার আবির্ভীর 
হইল । এবারে হজরত বলিলেন, পারস্ত সমাটের রাজপ্রপাদ 
দুষ্ট হইতেছে তৃতীয় আঘাতেও এপ হওয়ায় বলিলেন, 
তুরক্ষের রাজধানী আমার নয়নগোচর হইগ। ফলত:এ সকল 
স্থানে যে পরিমাণে মুগলমানগণের বিজয়-পতাকা উজ্ভীয়মান 
হইবে। তাহার চিহ্বম্বরূপ এই প্রস্তারখ্ড প্রত্যন্সীভূত হইল্স । 
প্রস্তরখগু,বহির্গত হইবার ছয়দিম পরেই প্রর্িখা খনন কার্ধ্য 
সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইল আবুন্ফিয়ান বার সহ গৈচ্সহ 





5, হঞ্জরত আলীর জীবনী । 


সপপািপিদিশটিপাপাসদাতা 


পরিহার খননপকীধ্য দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হই । আরব" 
বাসীরা পুর্বেধ কখনও পরিখা খনন করিয়া যুদ্ধ করিতে 
কজানিত লাঁ। এরূপ নৃতন ব্যাপার দর্শন করিয়া, কোরেশ 
ও গরিভ্দীগণ বিশ্মিত হইল । কিন্তু সেই সময় মদিনার 
দ্ষিণ পুর্বব কোণবাসী বনি কোরাধজাদলস্থ য্িছ্দীগণ আন্ধি। 
ভঙ্গ করিয়া আবুস্ফিয়ীনের দলে মিিত হইয়! হজ্জবতের 
বিরূদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সহচর 
বা শিষ্যগণপহ পরিখার অপর পারে ছাঁলা পর্বতের নিক্ম 
' ভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহারা শুনিঞগেন যে, বনি, 
কোৌরায়জাদলস্থ যিদিগণ কোরেশগণের সহিত যুদ্ধে যোঁগ- 
দান করিয়াছে তাহারা মাদন। প্রবেশের পথ বিশেষরাপে 
অবগত, পাছে অন্য পথ দা আসিয়া অত্যাচার আরম্ত 
করে, এই ভয়ে মুসলমানগ* অতিশয় ভীত হইয! পড়িগেন। 
তখন এই আয়েত আবতীর্ণ হইল । 
“তোমরা প্মরণ. কর, যখন তোমাদের চক্ষু সকল ধক 
ও জ্টোতিহীন এবং প্রাণ কণ্ঠীগত, তখন তোমরা আল্লাহর 
সন্ঘন্ধে নান! কল্পনা! ক(রিতেছিজে ( সেই স্থানে বিশ্বাসীগণ 
গরীক্ষিত ও কঠোররূপে পরিচালিত হইয়াছিল। ( ফোরাগ 
ন্নুরা ' আজহার )1 যাহার] কপট, প্রবর্চক ও তাধিশাসী 
তাহারা নিজের শ্বার্থের স্থযোগ অগ্েধণ করিধা বেড়ীয়। 
তাহাদের দ্বারা ধর্মের এবং শ্বদেশ কল্যাণে। কোন লাহাধ্য, 
সপাতযায়ায না ৮ 
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হারসানামক এক ব্যক্তি হজরতকে বলিল, আমাদের - 
শৃহ শুনা পড়িয়া রহিয়াছে, রক্ষা করিবার কেহই নাই, আপনি 
অমুমতি করিলে আমরা গৃহরক্ষার্থে চলিয়া! যাই। হাঁরস! 
এই কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ এই আযেত অবতীর্ণ হইল 

মরণ কর, কপটা লোকের! যাহাদের অন্তরে কুটিলতা 
আছে, তাহার! বলিযাছিল যে, আল্লাহ ও তাহার প্রেরিত পুরুষ, 
আমাদের নিকট গ্রবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গীকাব করেন 
নাই (কোরাণ সুরা! আহজাব ১২ আয়েত ) এবং তাহাদের 
একদ প্রেরিত পুরুষের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল যে, 
আমাদের গৃহ শুনা আছে, বন্ত্রতঃ তাহা শূন্য নয়, তাহাদের পলা- 
য়ন করাই মুখ্য উদ্দোশ্টা। ( এ সুরা ১৩ আয়েত) 

অনন্তর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই আযেতেব মর্ম অবগত 
হইযা, শিষ্কাগণের গৃহ দি রক্ষার্থে হারেসের পুত্র জোযাদের 
নায়কতে ত্রিশজন সৈন্য মদিনায় প্রেরণ ককেন। পাতাইশ দিন 
পর্য্যন্ত শক্রগণ মুসগ্রমীনদ্দিগকে বেউন করিয়াছিল অবশেষে 
শক্ষগণ পরিখাঁর পশ্চিম দিকে মুসলমানপ্রিগকে আক্রমণ করিল। 
অমন্তর হজরতের সহচবগণ শক্রগণের মহিত প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। বিধন্মী সৈন্যগণ পরিখার বহির্ভাগে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া, বিংশতি দিবস ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিল দিবা* 
ভাগে উ্য়'দল পরিখার নিকটবর্তী হইয়া শর ও প্রস্তর নিক্ষেপ 
পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত হইত। রাঁজিকাদে কোরেশ ও রিহদিগণ 
মুলমীনগণকে অতর্কিত ভাঁবে আক্রমণ করিতে চে পাইত॥ 





১৫২ হজরত আলীর জীবনী । 


রবি 


হজরত রাত্রিকালে কতিপয় বীরপুরুষ সহ তাহার প্রতিকারে 
অন্তত সতর্ক থাকিতেন 

কোরেশদলের অুবিখ্যাত বীরপুরুষ অবিদপুত্র ওমর একদিন 
কতিগয কোরেশ্‌ বীরপুঞ্ুষসহ পরীক্ষা উল্লঙ্ঘ্ম পূর্বক স্হস! 
মে।স্েম সৈহ্ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভীমনাদে বলিতে 
গণি, এখন আমি পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া! তোমাধিগকে আক্রমণ 
করিতে অগ্রসর হইয়াছি। হে মুমল্মানগণ | তোগ।দের সাধা 
থাঁকে আত্বরক্ষায় তৎপর হও ওমরের এইরূপ গধিবত থাকো 
হজরত আগী মোগু,জা স্থির থাকিতে পারিগেন লা, তৎক্ষণাৎ 
হজরতের নিকট যুদ্ধের অনুমতি প্রীর্থনা করিলেন। হজরত 
নিজের উদ্ধ'্য হজরত অজগর মস্তকে প্র্ইয়। ও জেশ্লফরার 
তরবারি তাহার হস্তে প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করতঃ রণক্ষেত্রে 
(ধার? করিলেন। হজরত আলী, হজরতের আশীর্ধবা? লাভে 
পুলকিত হইয়া ওমরের সম্মুখে উপস্থিত চইয়া বলিলেন ;- 
ওমর | ভুমি পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া মুদগমানদিগকে আজুমণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইযাছ সত্য, বিশ্তা জান 'না, মুসহামানদলে এরিক 
সিংহ হায়দর আলী এখনও জীবিত আছে । বড়ই আঁগ্চ্ষেরর 
বিষ, তুমি একাবী' সহ সৈশ্যের সঙ্গে যুদ্ধা করিতে কাতর হও 
নাই, কিশ্ত অগ্ত নিশ্চয় জাঁনিও, আবুতীলেবের পুত্র আরম হস্তে 
তামার দে গৌরব নষ্ট হইবে, অতএব হয় ইস্লাম ধর্মগ্রহণ 
করিয়া পরিত্রাণের পথ উম্মুক্ত কর, নতুব! প্রাণ লইয়া শর্ত 
পল্লায়ন 'কর। 


হজরত আলীর জীবনী ১৫৩ 


ওমর বলিল, যখন পরিখা পার হইয়া শক সম্মুখীন হই- 
খাছি, তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করি৷ কখনই বীর নামে ছুর- 
পনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিব না যাহার বীরত্বে 
সসাগরা ধরণী বিকম্পিত,। আজ কি না তুমি তাহাকে 
কাপুরুষের গ্যাঘ যুদ্ধে বৈমুখ হইতে পরাগর্শ প্রদান করিতেছ 
আর এক কথাঃ ইস্লাম ধর গ্রহণে আমার কিছুগাত্র 
আবস্তক' নাই, আমি পূর্বব পিতৃপুরুধ-প্রযানুষায়ী দেব দেবীর 
পুজা ও অর্চনা করিয়া পিতৃধন্মী অক্ষুপ্র রাখিব কিন্তু 
তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া জরল[তে যশন্বী হইতে ইচ্ছা 
করি না, যেহেতু তুমি একজন ভুবনবিখ্যাত বীরপুরুষ, 
কাহার প্রতি তোমার অগ্ঠায় ব্যবহার নাই। তোমার 
গ্যায় সাধুপুরুষকে বধ করিয্বা বীরহত্ত কলঙ্কিত করিতে 
ইচ্ছা করি না। 

আঁলী বলিলেন, ওমর | প্রীণহন্তা তক্ষবের নেহ প্রলোভন, 
ও ব্যাধের কপট দয প্রদর্শনের ম্যায় তোমার বিষমিশ্রিত 
অমিধমাখ। বচনগুলি শেল সম হদয়ে বিদ্ধ হইতেছে এ দেখ, 
সম্মুখে সমরক্ষেত্র, আইস ওমর! আর কাঁলবিলম্ব না করিয়া 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। 

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরতর যুদ্ধ মরম্ত হইল কোন 
পক্ষের জয় পরাজয় হইল শা বহুক্ষণ যুদ্ধের পর হজরত 
আলীর অন্্রাথাতে ওমর অতিশয় কাতর হুইয়া৷ পড়িল । আলী 
কহিলেন, ওমর | ক্ষণকলে যুদ্ধ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িলে?? 


১৫৪ হরত আলীর জীবনী । 


তবে কি দ্ধ অঞ্চম হুইয়াঁছ? অমনোযোনী হইও না 
মাবধান হইয়া অন্র চালনা] কর। 

ওমর আমী মর্ভুজীর ভীষণ আঘাতে সর্ধ্যা্ রুধিরাক্ত 
হইয়া কা্ঠপুঙুলিকার স্যায শির্র্ধীক হইয়। দাঁড়াইয়া রহিখ। 
বহুক্ষণ পরে গ্ররৃতিস্থ হুইয় আগর কথার প্রত্যুত্তরে ধলি। 
হে বীরকেশরী! আঁগি শতশত মার মহীযোগ্বার সহিত 
যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছি, কন্ত জাঁজি তোমার মাইত 
যুদ্ধে আহত হইয়া জগৎ অন্বাকাম্য দেখিতেছি আর কেশ, 
জন্মের মত আমার ভবখেল। মাঙ্গ হইতেছে যুদ্ধপাধ পুর্ণ 
হইযাছে আর অন্তর ধারণ করিধার শক্তি মাই । জ্মশঃ 
শরীর অবশন্ন ও পিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। বিদায়! বিদায় | 
এই বছিয়া ওমর ' মুহূর্ত মধ্যে ধরাশায়ী হইয়। গভ গু হইল। 
তানন্তর আলী ওমরের কতিপয় সখচগ্নকে নিহত কমিয়। শিবিরে 
প্রত্যাগমন করিঞ্েন। শালীর যুদ্ধলঙ্জা পরিত্যাগকালে হজরত 
বশিল্পেন, আলী! আজ তোমার ওমর হত্যায় যে পুগ্য হল, 
ইহা আনসারদিগের তপস্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবছুল্লার পুর 
জাবের বপ্গিযাছেন। দায়ুদর যেখন রণস্থণে জালুতকে হত্যা 
করিয়াছিলেন, হজরত আলীও ও্রাপ বীরত্ব গরধাশ করিয়া। 
খমরকে হত্যা করিয়াছেন পরদিন ওগরের সহচর মওফরা 
ওমরের মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া হজরত 'গালীর সহিত যুদ্ধ 
কর্যিত উপস্থিত হইঙেন। হজরত আগ্পী তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
অগির আঘাতে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তঙ্পরে তিনি: 


হজরত আবীর জীবনী ১৫৫৮ 


আরও কতিপয় প্রধান প্রধান শক্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। 
এ দিন ম'য়াজের পুত সাদ অখলী'র ভন্্র'ঘ'তে আহত হইয়া 
নিতান্ত কাতর হইয়! বলিতে লাগি, আমি ত এ অবস্থায় 
নিশ্চয় প্রাণভ্যাগ করিব। কিন্তু বনি কোরয়াজার মৃত্যু 
দেখিয় যাইতে পারিলে, মরিয়াও সুখী হইতাম । বিধশ্মী- 
গণের প্রধান প্রধান বীরপুরুষ হজরত আলীর হস্তে নিহত 
হওয়ায়, তাহারা একেবারে তগ্গোগ্ম হইয়। ভ্রুতবেগে পলায়ন 
করিতে লাগিল 

কথিত আছে, গ্াভু মোহা"্মদ (দঃ) বিজয় উদ্দেশে তিন 
দিবস ধরিয়া আল্লাহর আবাধনায় নিযুক্ত ছিলেন৷ চভূর্থ পবসে 
বিজয়গাভের আক্ষণ প্রকাশ পাইল ; ভক্তের কাতর প্রার্থনায় 
করুণামর তাহার আনুকুল্যে বায়ুকে নিযুক্ত করিলেন । রাত্রি- 
কালে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া বিদ্রোহীদলকে বন্তরা" 
বাস সহ ছিম ভিন্ন করিয়া! ফেলিল। সেই সময় স্বরগীয দুতগণ 
কর্তৃক শক্রগণের উপর প্রস্তরখণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাতে 
তাহার! বিব্রত হইয়। উন্্তপ্রায় চতুদ্দিকে পলাইতে আরস্ত 
করিল। তখন হজরতের প্রতি এই আয়েত অবতীর্ণ হইল। 

প্ধর্দমছেষীদিগকে আল্লাহ নৈসর্গিক শাস্তিদ্ানে পরাস্ত করা” 
ইয1, তাহার আপার মহিমা প্রদর্শন করাইলেন --( গর 
আহার) 





১৫৬ হজরত আলীর জীবনী 


হজরত তত আলীর দুল দুল অশবপরাপ্তি। | 

হম্তরত মোহাম্মদ (দঃ) পরিখার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
ইসলাম ধর্ম প্রচার জন্য রেশ-বধিদেশে পত্র প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। ষঠ হিজরির রঘিষল আউগ্গ মাসে হজরত ঝৌম- 
শাপমকর্তী মক্কণসের নিকট আধবিধাশ তায় নামক একজন 
'ুতকে পত্রপহ পাঠাইয়। দিলেন যখন দুতবর মব্কামের 
শরবারে উপনীত হুইল, তখন তিনি তাহাকে পাদরে গ্রহণ 
করিয়া আগ্রহ সহকারে হজরতের পত্রখানি পাঠ করিলেন। 
বাঁদনা মব্তকাস পত্রপাঠান্তে দূতবরকে রাজকীয় প্রাসাদ্দে থাকি” 
বার জন্থ বন্দোথস্ত করিয়া দিলেন পরদিন সম্রাট দুতের সহিত 
নির্জনে সাক্ষাৎ করিয়। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যথার্থ নবী ফি 
মা, তৎমপ্র্ধে কতিপন্ণ গুহতন্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিঞ্ঠোন। 
চ্ুবিজ্ঞ আবিবানী তায়া সঞআজাটের এত্যেক প্রশ্থের যথাযথ উত্তর 
গ্রদান করিতে লাগিলেন রোম সঞ্াট হজরতের অমুদায় 
বৃত্াস্ত অম্যকন্ধপে অবগত হইয়!, ।ভত্তি' গদগদচিত্তে বিয়া 
উঠিঘেন, ইমি নিশ্চয়ই গেই আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী 
ধাহার আবি9াঁব সর্থদ্ধে হযরত ইস] নবী ভবিয্য্থাণী করিয়া 
গিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-কে গ্রোরিত-পুরায বিয়া 
মনে মনে বিশ্বাস স্থাপন কগিলেন এবং তখনই ইস্লাম ধর্ম 
গ্রহণ করিতে নিতাস্তই উৎসুক হইয়া পড়িলেন তিমি ভক্তি 
'রে হজরতকে উপহার স্বরূপ ছুল ছুগ নানক শ্রেতবর্ণের একটা 


হজরত আলীর জীবদী। ১৫৭ 


অশ্ব এবং বছুমূল্য অণিমাণিক্যাদি দিয়া দুতবরকে বিদায় 
কবিলেন। দুতবর মদিনায় পত্যাগত হইয় সেই সকল প্রধ্য 
হজরত মৌহাম্মনকে প্রদান করিল। হজরত মোহাম্মদ এ অশ্ব 
আলী (কঃ)-কে উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে অর্পণ করিলেন | 





হজরত আলি কর্তৃক পত্রবাহক ধত। 


যখন ক্রমে ক্রমে দেশ-দেশাস্তরে ইস্লাম ধর্দালোক বিকাশ 
পাইতে লাগিল, তখন মোহাম্মদ (দঃ) আত্মীয় কোরেশগণকে 
পৌত্তলিকতারূপ অন্ধকার হইতে ইস্লাম ধর্শের সি আলোকে 
আনয়ন করিতে মনোযোগী হইলেন এদ্রিকে সহচরগণ 
কাবাশরিফে উপাঁসন] ও জগ্মভূমি দর্শন কবিতে একান্ত উৎস্থক 
হইয়া, 'হজরতকে মন্ধা গমনে উৎসাহিত কবিতে লাগিলেন। 
হিজরীর ষষ্ঠ বৎসর জেলকদ মাঁসের ১ম দিবস সোমবারে হজরত, 
ওমরা ব্রত (হ্জুঁ) উদ্যাপন করিবার শ্রন্থ সড্জিত হইতে 
বলিলেন । শিল্তগণ আদেশ শ্রবণমা্র দলে দলে তাহার 
চতুর্দিকে আসিয়া উপনীত হইল । হজরত তাহাদিগকে বলি- 
লেন, তোমরা কেবল ভ্রমণোঁপযোগী তরবারী ভিন্ন আর কোন 
শঙ্জাদি সঙ্গে লইও পা হ্জবত্ব ওমর ফারুক (রাঁজিঃ ), 
সায়াদ (রাঁজিঃ ), আন্সার মহাজ্জের গ্রভৃতি এক সহজ পঞ্চশ্ত 
শিশ্ত সমভিব্যাহারে মন্ধাগমনে প্রস্তুত হইলেন; এমন সময়. 


১৫৮ হজরত আলীর জীবনী । 


পপ পানা পপি 


জেব্রাইল (আগাঃ) জামিয়া হজরতকে থলিলেন, আবুবলতার 
পুত্র খোতেব নামক এক বাক্তি মক্কাগমনের স্বাদ পত্রধাহক 
ঘারা জ্ঞাপন করাইতেছে। আপনি পত্রবাছকের আমুসরণ 
করিলে পথিমধ্যে সে ধৃত হইবে । হজরত তঙ্গ্ষগাঁও আঁদীকে 
তাহার অনুমরণে পাঠাইপেন। তিনি রোজেখাক নানক দ্থানে 
আবু ওমরের ভূত্য সারাকে দেখিতে পাইযা তাহার নিকট হইতে 
পত্র কাঁড়িয়া লইবেন এবং অবিলন্থে গুহে গ্রতগমন করতঃ 
পত্রখানি হজরতের হস্তে অর্পণ করিলেন | 

হজরত খোঁতেবকে ডাকিযা এরূপ পত্র লিখিবার কারণ 
জিচ্চাঁসা করিলেন সে শপথ করিযা বলিল, আমি ইস্লাম 
ধর্ম গনিত্যাগ করি নাই আমার পরিবারবর্গ মক্কায় অবস্থিতি 
করিতেছে তাহাদিগকে রক্ষা করে মোহাজ্জের জম্প্রদায় 
মধ্যে এমন ব্যক্তি কেহই লাই। ঘুদ্ধ উপস্থিত হইপে পাছে 
শক্রগঞ্জের কোপানলে পতিত ছইয়! বিপন্ন হয়, সেইজন্য এ 
প্রকার পত্র জিখিতে বাধ্য হইয়াছিণাম; অন্য কোন ছুরভিগদ্ি 
ছিল না 

খোতেবের বাক্যে ওমর ফাকক ( রাজিঃ) ভ্রু হইয়। তাহার 
শিরিচ্ছেদ করিতে উদ্ত হইলো হজরত তাহাকে ক্ষান্ত করিয়া 
খাখিগ্জেন। পরে হজরত সকজকে বঙ্গিলেদ। খোঁতের খাহা 
বঙ্িয়াছে, অমস্তই সতা। এই কারণ বিশ্বাসীগণের গতি এই 
'আঁয়েত অবতীর৭ণ হইল । 

হে বিশ্বাসীগণ ! আঁমার ও তোমাদের শত্রুকে মির ব্গিয়া 





আস্ত 








হজরত 'আঁলীর জীবনী । ১৫৪ 


পাস 


গ্রহণ করিও না তোমবা তাহাদের দিকট বন্ঠুব্পে পিপি 
প্রেরণ করিতেছ। বস্তুত; চ্োমাদের প্রতি ঘে গত্য উপস্থিত 
হইয়াছে, ভাহার] তৎপ্রতি অবিশ্বাসী ৮ 








সন্ধি। 

তঙ্পরে হজরত শিল্ষগণসহ মক্কায় গমন করিলেন। 
কোরেশগণ হজরতের আগমন সংবাদ পাইয়া, তাহাঁৰ নিকট 
একজন দূত প্রেরণ কবিলেন | দূতবর হজরতের নিকট আগমন 
করতঃ মস্ত বিষঘ্‌ জ্ঞাত হইযা, কৌরেশগণেব নিকট যাইয়া 
বলিল, হজরত যুদ্ধ করিতে এখানে আসেন নাই, তিনি হজ ও 
ওমর] ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিযাঁছেন। অনেক ভর্ক-বিতর্কের 
শর সোহেলকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর' নিকট পাঠানই 
স্থির হইল । সোহেগ য্থাসমযে হজরতের নিকট উগস্থি্ 
হইয়া বছিলেন, আপনি এখন মদ্দিনাষ প্রত্যাগমন করুন । 
আগামী বগসর মকাঁয আধিবা হজ ও ওমরাব্রত উদ্যাপন 
করিবেন? কিন্ত্র তিন দ্রিনের বেশী এখাঁনে থাঁকিতে পারিবেন 
না। এই অঙ্গীকাবে কোরেশদিগের সহিত দশ বৎসরের জঙ্তা 
সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হউন। 

হজরত তখন কোরেশদিগের সেই প্রস্তাবে দন্ত হইলেন 
অনস্তর হজরতের আদেশ অনুসারে হজরত শালী কর্ভৃক সন্ধিপত্র 
লিখিত ও,যথারীতি স্থাক্ষত্ত হইল। এ সময় মন্ধানগরস্থ বছ 


১৬০ হত 'আলীব জীবনী । 


বি পুরুষ স্বেচ্ছায় হজরতের নিকট আগিয়া পবিত্র ইসলাম 
ধর্মে রীন্সিত হইল । পরে যথাসময়ে হজরত মর্দিশায় গুতা! 


গমন করিলেন । 


াপীপপশাটিই 


খয়বনের যুদ্ধা। 


মদিনা হইতে প্রীয় ৭০৮০ মাইল দুরে ইতিহাস-ও। সিদ্ধ 
খয়বরনগর অবস্থিত পুরে এই মহানগরী কেবলমাত্র প্রবল্গ 
পরাক্রমশালী বিধর্মী যিছুদী সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল । এই 
মহা সমৃদ্ধিশীলী নগর কতিবা, নাযেম সায়ার, সেখ, কামুস, 
মাতাঁত, সাতি ও সা্সাঁগ নামক আ'টটী ছুর্ভেগ্ঠ দুর্গ দ্বারা 
পরিবেষ্ঠিত ছিল বঙিয়৷ খযবর নামে অভিহিত হইত যেহেতু 
খয়বর শব্দের অর্থ দুর্গবেগ্িত স্থান। খয়বরের গরিহদিগগণ ' 
হজরতের পরম শত্রু ছিল, তীহার়া মোস্লেম ধর্সেরি উচ্ছেদ 
দাঁধনার্থ মুনলমানগণের সহিত যুদ্ধ কামনায় বদ্ধপরিকর হইলে 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজ শিষাগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযারা করিবার জন্য সব্ম্বিত হইতে আদেশ করিলেন । 
আনতিবিলগ্ষে শিষ্যমণ্ডলী রণসস্তার সহ খয়বর যুদ্ধে যাত্রা 
করিলেন। 

কয়েক দিন পরে হন্বরত মেশ্াণ্মদ (দঃ) খয়রঘে উপস্থিত 
হইয়া তথাকার অভেগ্া দুর্গ সমূহ দর্শনে তগোগ্ম না হইয়া, 
পরমকারূণিক আল্লাহর নিকট বিজয় লীতের জন্য প্রার্থনা 
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তি উপিপিশসিপ পাসিসি পাপা িিপিশিপিপিপিপিপিিসিসিসিসিসপিসিশিশসিসিপিসিপিসিপিসিপশামস সিপিডি 


কাঁরলেন এবং সৈশ্গণকে যুদ্ধীর্থে অগ্রপৎ হইতে আদেশ 
করিলেন । সৈশ্বগ্নণ কিছুদুর অগ্রসর হইয়া মনজেল্লা নামক 
স্থানে উপাসন। সমাপ্ত করিল তথাকাঁর কৃষিজীবী র্িছুদিগণ 
মুসণমানদ্দিগকে দেখিযা, ছুর্গ-রক্ষকগণকে সংবাদ দিল। 
ঘিন্ু'দগণ মুলমানগণের আগমণবার্তী! শ্রবণে ছুর্গনধার বদ্ধ করিয় 
বুদ্ধসজ্জায় সভ্জিত হইতে লাগিল য্িহুদিগণের প্রধান 
(সনাপতি সালাম বেণ মসকামেব আদেশে ভ্ীলৌক ও শিশু” 
দিগকে কতিবা দুর্গে এবং খাগ্প্রবাদি শায়েম ও সর়াব নামক 
দুগদ্বষে সংরক্ষিত করিয়া, সৈশ্যগণকে শাতাত দুর্গে সমবেত হইতে 
আদেশ প্রদাম করিল পবদিন প্রাতঃক।লে হজরত, ওমর 
ফারুককে সেনাপতিগ্ধে ববণ করিয়', নাঁতাঁত ছুর্গ আক্রমণ্ৰে 
আদেশ প্রদীন করিলেন প্রভুর আদেণ প্রাপ্ত হয মৌস- 
লেম সৈন্যগণ বিপুল উৎসাহে নাতাত ভুর্গ আক্রমণ কৰিলে 
কিছুদিন উভ পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল -ছুরগরক্ষীগণ খাগ্ভাভাবে 
ক্রমশঃ হীনধল হইয়! সুযোগ মত ছুর্গ পরিত্যাগ কবিলে মোস* 
লেমগণ সহজেই নাতাত দুর্গ অধিকার করিয়া! বসিল তৎ্পবে 
হজরাতের সহ্চরগণ সাধাব ছুর্গ আক্রম« করিলেন এই সমযে 
খাণ্ভ-দ্রব্যাদি নিঃশেধিত হওয়ায়, তাহারা বড়ই কষ্ট পাইতে” 
ছিলেন, তজ্জন্ত হজরত মোহানদ (দঃ ) আল্লাহব নিকট প্রার্থণ। 
করিতে লজাগিলেন। সেইদিন জনাব বেণ-মনজের পবিত্র 
পতাকা গ্রহণ করতঃ ঘ্ঠেরতব যুদ্ধ কবিয়া সাঁয়াব ছূর্গ জয় 
করেন? এই যুদ্ধে প্রচুর খাব্রব্যাদি লব্ধ হয । মোসলেম 
১১ 
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লৈস্যগণ প্রচুর আথার্ঘ্য দামত্রী প্রাপ্তে নববলে বলীয়ান হইয়া 
ঘিগুণ উৎসাহে অজেয় কামুস ছুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রথম 
দিন হজরত আবুবক্ধার সিদ্দিক, পরদিন হুজ্জবত ওমর ফারুখ দুগ 
আক্রমণ করিয়া বিফলমনোগথ হইলে, ঞ্জরত মোহাম্মদের 
সহচরগণ ক্রমান্বয়ে উক্ত দুর্গ ভেদ করিবাগ জগ গ্রাণপণে যুদ্ধ 
করিলেশ; কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পাঁরিলেন না। তদর্শনে 
আমের যুদ্ধাতিণাধী হইয়া আল্লাহণ মিকট প্রার্থণ করিতে 
শাগিলেন;-হে দাতা, দখালু, বিপত্তারণ, বিশ্বপালক আল্লা! 
আমি তোমারই তগস্তায় নিযুক্ত, তোমাবই সাহায্যপ্রার্থী; ভূমিধ 
আমাকে কৃপা করিযা অধর্মাদ্ধকার হইতে সত্যধর্টের বিমল 
আলোক প্রদর্শন করিয়া, পুথ্যেঃ জ্যেগতিঃ ভ“ম'্ব হদয়ে স্থাপিত 
করতঃ জল ধর্মী পথের পথিক করিয়াছ, তজ্জন্থ অকপটে আজ 
তোমারই নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকাঁব করিতেছি কিন্তু দয়াময় | 
বড়ই আক্ষেপ রহিল" যে, তোমার সত্য ধর্োন অন্য বিধস্মীদিগের 
সনে যুদ্ধ করিয়া! প্রাণ বিসর্জন করিতে পাঁরিণাম ণ1। এমণ 
সময় হুঙারত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমেবের মনে1ভ1ব 
বুঝিতে পারিয়া, তীহাকে আশীর্বাদ করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। 

এদিকে কামুস দুর্গ হইতে খবরের সেনাপতি সহাগর্ের 
গর্বিত হইয়া রণস্থলে আগিয়! আস্ফালন করিতে লাখিল। 
আমের কহিলেন, হে মারহাব ! আর আস্ফালন করিতে হুইবে 
দা, যুদ্ধ অগ্রসর হও । 


০৯ বনপা পিপাসা পাপা স্পা 


মারহাব ক্রোধোত্তেজিত হুইয়া কহিল, রে মুগলমান | 
এখনি তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি এই কথা 
বলিয়া মারহাব ধনুতে ণর যোৌজন। করিয়া পজোরে নিক্ষেপ 
কারিল। আমের কৌশলে তাহা নিবারণ করিয়া তরবাঁবি দ্বারা 
তাহাকে আঘাত করিলেশ কিন্তু পে আঘাত ব্যর্থ হইল 
মানহাব পুনরায় আমেরকে অল্পীঘাত করিলে তিনি মুচ্ছিত হইয়া 
ধরাশায়ী হইলেন একজন সহচর হজরতের নিকট যাইয়া এই 
অংবাদ প্রদান করিলেন যে, মারহাবের অস্ত্রাথাতে আমের 
ইহগীনা পরিত্যাগ করিয়াচেন তখন হজগত মোহাম্মদ (দঃ) 
স্রাহাকে বলিলেন, তোমার এ্রম হইয়াছে, আমেরের মৃত্যু হয় 
নাই, কেবলমাত্র মুচ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন। কারণ 
ভিনি জীবনে ছুইবার ধর্মযুদ্ধে আহত হইখ] শ্রেষ্ঠতম ন্বর্গলাভ 
করিবেন । আমি কণ্য এমন এক ব্যক্তিকে ,সেনাপতি পদে 
শিুক্ত করিব যে, সে ব্য" আল্লাহ ও নিত পুরুষ্রে বন্ধু! 
[তিনিই করণাময়ের অনুগ্রহে ছুর্গ জয় করিতে সমর্থ হুইবেন 
তোমরা! নিশ্চয় জাঁনিও, তাহাণই হত্ডে খয়ধপ ছুর্গ অধিকৃত 
হইয়া ইস্পাম ধর্মের বিজয় গৃঙাকা। উড্ঠীয়মান হইবে তোগরা 
শীত্র যাইয়া আমেরকে লইয়। আইস দেই সহচর হজরতের 
আদেশ পাইয়া আমেরকে রণস্থগ হইতে লইথ1! আঁসিলেন। 
সায়াদ ও হজরত উমর ফারুখ (রাজিঃ) গভৃতি প্রধান প্রধান 
যুগলমানগণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি অঞ্গামী 
কল্য পতাকা! প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যঞ্ডিই শৌভাগ্যবান। 


১৬৪ হজরত আলীর জীবনী 


আপিগাসিিসউিসি৯ পচ পিস সী -িসিপস ১ ৯ সিসি তত ২ ৮ 


বীরবর হজরত আলী চক্ষের পাঁড়াবশতঃ হজবতের সঙ্কে 
খয়বরের যুদ্ধে আসিতে পারেন নাই, কিন্ত যুদ্ধ করিতে ন 
পাইয়া ক্ষু্ভাবে কালযাপন কৰিতেছিশেন হঠাৎ তান 
উৎ্পাহিত হইবা খয়বরে হজরতের সহচরগণেৰ সঞ্তি 
মিলিত হন। হজপত সেই বাত্রেই আলী ভাযদাবর আগমন 
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কহিজেন, আলী মুর্তজা কোথায ? 
সহচরগণ বলিলেন, তিনি চক্ষের পীডায সাতিশয় ফট 
পাইতেছেন। হজরত বলিলেন, তাহাকে আগার এনকট 
লইয়া আইগ। তৎক্ষণাৎ হজরতেণ আদেশ প্রাতিপািত 
হইল । হজরত শালী, পালীম বেণ অঞ্বাৰ হস্ত ধাবণ কথ্বি 
হজরতের নিকট উপস্থিত হইঘেণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) 
তাহার মস্তক আপনার বক্ষদেশে স্থাপন কপিয়া মুখবস তাহা 
চচ্ষুতে গ্রীন করিলেন এবং আশীর্বাদ করিগেন, হে দ্য! 
ভূমি হললবত আগীকে শীত গ্রীত্ব হইতে বঙ্গণ করিও হজরতেখ 
আশীষ বচনে তওক্ষণাৎ তাহার চক্ষু-পীড়া আরোগা হইল। 
প্রবাদ আছে যে, তগ্ুপরে আলী মুর্তজ। জীবনে আর কখনও 
চক্ষু পীড়া বা শিরঃপীঁড়ায় আক্রান্ত হন নাই। তৎ্পণে 
হজরত যোহাম্মদ (দঃ) তাহাকে সেনাপতিগদে বধবিত কবিষা 
নিজের কব তঁভাব বাহুতে পরাইয়1, কটিদেনে স্ৃতাক্ম তরবারি) 
বাধিয়া দিলেন এবং যুদ্ধ যাত্রাব আদেশ গ্রাদান কিয়া 
কহিলেন, আলী, তুমি যে পথ্যন্ত না যুদ্ধে অম্পূরণধপে জয 
লাভ"করিতে পারিবে, পে পর্য্যন্ত অগ্য কোন বিষাযে মনো 


হজরত আলীর জীবনী ১৬৫ 


যোগ দিবে না তজবত মালী কহিলেন, কিরূপ "আর্ত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব? হুজব কহিলেন। যে পর্য্যন্ত তাহারা 
এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ধ্যতীত অন্য কেহ উপাস্থ নাই ও হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) তাহার প্রেরিত ধর্মগ্রচাবক বলিয়া স্বীকার 
না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে গ্রিহত 
কবিও, তোমার পবকালে অদ্দন্য স্বর্গ লাভ হইবে! পুনরায় 
হজবত আলী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ ! য়িহুদীগণ 
খদি মুমলসমান হয, তথাপি কি আমি তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ 
করিব? হজরত বলিলেন, প্রথমে প্রাণপণে চেট। করিয়া 
দেখিবে, তাহারা ইস্লাম ধর্ম স্বীকার কবে কি ন1? ভবে 
যুদ্ধ কবিও যদি তোমার দ্বারা একজনও সনাতন ধর্ 
দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে জানিও শত গত উদ্নু আল্লার উদ্দেশে 
উৎসর্গ করা অপেক্ষা! অধিকতর পুণ্য সঞ্চিত হইবে 

অনস্তর আলী আল্লার প্রতি নির্ভর করিযা যুদ্ধ যাত্রা 
করিলেন এবং কামুন হুর্গের প্রাচীবের নিকটস্থিত এক প্রস্তর 
স্তুপে পতাক! স্থাপিত করিলেন তদ্রশনে একজন রিছুদি 
জিজ্ঞাপা করিল, হে পতাকাবাহী বীরপুরুষ | তুমি কে? 
তোমীর নাম কি? আলী বলিলেন, আমি আবুতালেবের 
পুত্র মালী ইহা শুনিয়া দেই যিছদি ক্ষণকাঁল স্তস্তিত 
হুইয়৷ রহিল, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বর্লিল, আমাদের পতন 
নিশ্চব--এই মহাবীর এই ছুর্গ জয় করিবেন। আমি ইহার 
স্বীরত্বের পৃরিচয় ূর্বব হইতেই অবগত আছি। 


১৬৬ হজরত আলীর আবনী। 


সখী তি এপস টিপি পাপা পিপিপি পি ২5 পতিত শত 5 ৯ 


হুর্গজয় 


হাগেন শামক একজন য়িগুদি খীগপুরষ বাসদগে অগিহঞ্ডে 
মুসলমীনধিগের সহিত যুদ্ধ কগিতেছে, ভদার্শশে হজরত আগা 
তাহার গন্ুখীন হইয়া শরাঘাতে ভাহাকে শমন আপনে প্রেরণ 
করিলেন। হাঁরেসের ভ্রাতা মারহাঁব হাঁরেসেদ নিধন ংবাদ 
প্রাপ্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হ্ইযা অগর্বেধ খলিতে লাগিল, 
কার সাধ্য এই ছুর্ভেন্ক অজয় কামুস দুর্গ জয় করে? 
এমন বীরপুরুষ কে আছে ষে সম্মুখ সমরে আমার অন্্রাধাত 
সহ করে? 

হজরত আলী মারখাবকে কহিখেন, সাবধান ছুগাত্মা ! 
এখনই তোর গর্বব খর্ব করিব। শুগাল হইয়া সিংহের 
সম্মুখে শান্ফালন ! কর্কশভাষী গর্দিভের স্যাঁয় বিকট চীৎকার 
করিয়। বৃথা গর্ষ করিস না। সাধা থাকে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়া "বীরত্ব প্রকাশ কর। মারভাব মহাক্রোখে আলীকে 
তরবারির আঘাত করিল, কিন্তু কোনও ফল হল না। 
হজরত আদঙী (কঃ) নিমিষে মারহাঁবের মন্ত্রকে পবলে আোশ- 
ফক্কার তবারির আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে তাহার মস্তক 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলা। হজরত আলী মারহাবকে বধ করিয়া 
ছর্গের নিকটস্ৰ যিহুদ্রিগণকে অস্তবিক্রমে সংহার কবিতে লাগি” 
লেন মুসলমানগণ তীহার সাহাষ্যার্থ তথায় আগমন ফরিঞ্রা। 
একজন রিছুদি আলীর হস্তে গুরুতর আঘাত করিশে তাহার 


এ সশপশিশিসাস সিসির পিপাসা পাপপাীিঅসপাপাপািত 


ঢাল হস্তচযত হইয়া ভূতলে পতিত হয! অমনি অপর 'একজন 
রিছদি সেই ঢাল ইয়া ঞরুতবেগে পলায়ণ করিল। আর্দী 
(৪) দিরুগাধ হইয়া কামুধ ছুর্গাতিমুখে গমণ কগেশ এবং 
তত্রন্থ এফটী মানা! একণম্ফে অতিভ্রম করিয়া ছুর্গের দ্বারে উপ 
স্থিত হইলেন «বং অবলে দুর্গের লৌহময় কগাট ভগ করতঃ 
ঢান্স স্বরূপ কিছুক্ষণ ব্যবহায় করিযা সজোরে দুরে নিক্ষেপ 
করিলেশ। নিক্ষিপ্ত কপাট চক্লিশ গজ দুর্দে গভিত হইল 
সেই ফপাট চল্লিশজন বীরপুরুঘ এককালে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়া একবিনদুমাত্র স্থানচাত করিতে পারে নাই। 

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, যুদ্ধকালে চল্লিশ জন 
্গ্নীয় দুত আলীর সাহাধ্যার্থে নিযুক্ত থাকিতেন হজরত 
আলী এইরূপ অলৌকিক বীরস্ে দুর্গস্থ যিছুদি সৈনিকগ্রণ যুদ্ধে 
ক্ষান্ত হইয] সন্ধি প্রার্থন। করিণ আলী হজরতের আদেশ” 
নুমারে তাহাদিগকে বগিলেন, তোমরা! নির্জের কোণ দ্রব্যাদি 
গোপন ন1 করিয়া দুর্গ ত্যাগ কর যিভুদ্দিগণ ““তগাস্ত্” বলিয়া 
সত্ধর তথা হইতে পঞ্জাঁষন করিল । হজরত খয়বরের যুদ্ধ 
অয়ের সংবাদ পাইয়) আল্লাহকে শত শত ধন্যাবাদ গ্রাদান করিতে 
লাগিলেন এবং আর্পীকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এই 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মোসলেম সৈম্চগণ অসংখ্য. অন্ধ শক 
ও প্রচুর পরিমাণে খাগ্সম্জী প্রাপ্ত হইলেন 


১৬৮ হ্জবত আক্খর জীবনী । 


মন্কাবিজয় ও প্রতিমা ধ্বংম। 


ছার কযষেক বৎসপন পরে হজরত মোজাম্সদ (দঃ) মাখারাজা 
হাবা* নামক স্থান ভইতে মক নগরে গুবেশধালে প্রচ 
সৈশ্দলকে নগরের সম্মুখ ভাঁগের গথ দিয়! যাইতে আদেশ 
করিলেন এবং অগ্ঠান্য সৈন্যদ্িগকে নগবেদ চতুর্দিক দিয়। 
প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন । মহাবীর খালেদকে মন্ধাগ 
নিন্মভাগের একটী পথ দিয়া যাইতে আদেশ করিয়া স্বযং 
আল্গী সহ উদ্টীরোহণে পবিভ্রধাধ মন্ধা নগরী আঁক্রেমণ 
কপ্রলেল। একে কোরেশনণ হজগতেগ মক্ধাধিকারের সস্তাবন। 
দেখিয়া খালেদকে আক্রম" করিল, কিন্্রু খালেদের বাত দর্শনে 
মহানগরী পরিত্যাগ পুর্ববক উদ্ধখীসে পঞঙ্গায়ন করিঙ্গ। 
মুসলমান দৈশ্গণ নির্বিিগগে মন্ধ। নগবে গরবেশ করিলেন । 

ভগ হিজরির রোমঞ্জান মাগের বিংশতি তারিখে, হজয়ত 
মন্ধা নগরে গ্রাবেশ করতঃ কাবার নিকট দণ্ডাযগান হইয়া 
তকবিব পাঠ করিতে আস্ত করিলেন। সহচরযন্দ ও শিষ্যাগণ 
ভন্ময়চিতে তাহার সহিত তকবির আবৃণ্তি করিতে লাগিশেন | 
আল্লাহুব পধিত্র গুণগানে সমগ্র মঞ্কানগরী গ্রতিধ্বমিত হইতে 
লাগিল । অনস্তৰ হজরত মোহান্সদ (দঃ) আলীকে সঙ্গে 
লইয়া “কাঁবার প্রতিষ্ঠিত ভিন শত ষাটটী দেবমুর্তি কাবা হইতে 
অপসারিত করিবার জগ্য য্টিহস্তে দেবধুর্তির সম্মুখীন হইয়া 


হজরত আলীর জীবদা ১৬ 


এই আঁয়েত পাঠ খপ্পণেন ৫ আরা বদি এআয়েল, ৮১ 
আধেত ) 

“ও কোক ভ্বায়ালা হলো জাহাকাঁল বাঁতেগ ইন্নাল 
বাতেল৷ কান। জানভকা ” 

অর্থাৎ স্ত্য উপশ্থিত' হওয়াতে, অসত্য লোপ পাইয়ে, 
নিশ্চযই অসত্য লোপ পাইযান্ছে 

হজবত কোরাণ্রে এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিবামাত্রই 
কাবাস্থিত মুক্তিগুলি ভূপতিত হইল অমনি মহাবীর হজবত 
আলী প্রতিমা দকল ধবংদ কবতঃ কাবা গৃহ হইতে 
আপসারিত কবিলেন 


জুডভীন্ম শ্রঞ্ঞ £ 


াই(৯) 


কন্দুলের যুদ্ধ । 

কোরেশগণ বঙকান ধরিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে লিপু থাকিয়া 
আবশেষে তক্রতের প্রতি শক্রতা ও বিছবেষভাঁব পরিত্যাগ" 
পূর্ববক শীস্তভাব অবলম্বন করিল ( এখন আর অশান্তির লেশ 
মাত্র নাঈ। প্রধান প্রতিছন্্ী' মহাগাপী আবুজোহেল বন 
পূর্ব বদর যুদ্ধে নিহত ভইয়াছ্ে এবং আবুস্ৃফিয়ান ইস্লাম 
ধরে দীক্ষিত হইয়াছে তবে একটী মাত্র গ্রতিবন্ধক 
রহিবা। আবুজেহেলের পুর তকতাল মক হইতে বিতাড়িত 
হইয়া কন্দুলের অধিপতি মকাঁতেলের আশ্রষ গ্রহণ করে 
কন্দুঙ্দ অধিপতি বিপন্ন আশ্মপ্রীর্থীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 
জুবক! এখানে কি জন্য আগমন করিয়াছ ? আগন্তক 
নকাতিরে কহিল, রাজন! লামি কোরেশ বংশীয় আবুজেহেলের 
পুত্র। শক্রভয়ে প্রিয় জন্মভূমি মন্ধা নগর পরিতাগ করিয়া 
আপনার শরণাপন্ন হুইয়াছি এবং পৌত্তলিক বিরোধী শত্রুর 
আক্রমণ হইতে আপনাকেও. সাবধান করিতেছি। মকাতেল 
কহিলেন, ভুমি আগাকে কি সাবধান করিবে? তুমি কি 


১৭২ হজরত আলীর জীবণা 


আমাকে হীনবণ, ভারু, কাপুঞয মনে কর? আমার রাজ 
ধানাও চতুষ্গান্ধ সহজ সহজ হুদ সৈম্তাবার স্বগক্িত কাখার 
সাধা এউ গোৌহবঞ্ত ম্বর্মপ খারবুষি ভে করিয় ণগর মধ 
গ্রাবেণ করে? মানব ত দুরের কথ।, দানণ দৈত্যেবও প্রবেশ 
কবিবাব শক্তি নাই। তুমি আমাকে শঞভয়ে সাণধাণ 
হহতে বলিতেছ ? আমার অসাবধ।নতাগ কি লক্ষণ দেখিঝে 

যুবক কহিল, মহারাজ ! আপনার কোনও ভয়ের কারণ নাই 
সত্য, কিন্তু আলীর অসাধাবণ দৈবশক্তিসম্পন্ন বীরত্ব দর্শনে 
মহা! মহা বীরপুরুধগণণ্ড ভয়ে সশঙ্ষিত জগতে এমন বীর 
পুরুষ কেহ নাই যে সম্মুখ-দমরে তাহা সহিত জযলাত কগে। 
তাহার বাহুবলে দেব দৈত্য দানব পরাজিত হইয়| পর্বত 
গুহা ও নিবিড় বনে আশ্রষ গ্রহণ করিয়া থাকে। 
মকধাধিপতি মদীয় "পিতৃদেব আখুজেহেল তাহার হস্তে সৈগ্থসহ 
নিহত হইযাঁছেন। একপ্রকার বিনাযুদ্ধে সে মন্ধীনগর তাধি” 
কার করতঃ আঁবুস্ফিয়ান ও মহাবার খালেদক্ে ইসলাম 
ধন্দে দীক্ষিত করিয়াছে কোরেশ বশীয খগ্ঠ ব্যক্তি গ্রাণ- 
ভয়ে মক্কা ত্যাগ কারযা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন মহাধীয 
আলী মক্কা নগব জয় কবিয়া আমাদের চির আরাধ্য দেবমুগ্ডি 
সকল চূর্ণ কিরণ করিয়াছে জগতের অদ্বিতীয ভুর্তেছ্ঘ ছুগ 
সমূহ বিধ্বস্ত করতঃ খাধবর লগর দখলে আনিয়া একমাত্র 
অিত্তীয় আল্লাহর উপাসনার আদেশ প্রচার করিয়াছে। 
আপনি তাহার বীরত্বের বিষয সম্যক অবগত নহেন বলিয়াই 


হর আলীর জীবনী ১৭৩ 


আপনাকে সাবধান হইতে অন্ুবৌধ কবিতেছি। "অধিকন্তু 
যাহাতে মোস্লেম ধর্ম জগছ্যাপী ভয়, তাহার জন্য তাহাৰ 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াডে | এক্ষণে যাহা কর্তব্য করুন । 

তকতাল প্রমুখাঁৎ কাবাস্থিত প্রতিমা সকল বিধ্বস্ত হওনেৰ 
নংবাদ আবণে ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া কন্দুল্প অধিপতি 
মকীতেল হজরত আাঁলীব বিনাশ গাধনে দ্বাদশ সহজ সৈন্য 
সহ মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন কযেকদিন অবধিশ্রাস্ত 
গ্রঘলেৰ পব, সেরাৰ নামক প্রাস্তরে উপস্থিত হইলে কূটনীতি" 
পধাধণ মন্ত্রী মেয়শর কহিলেন, এক্ষণে আমর] সৈন্যসহ পর্ধবত 
অন্তরালে গুপ্তভাবে লুক্ধাইত থাকিব । আলী অত্যন্ত মৃগাপ্রিয, 
সে যখন খুগধা করিতে এ "হানে উপস্থিত হইবে ৬খনই 
তাহাকে চতুদ্দিক হইতে বেন করিযা! হত্যা কবিব অগতা 
ভাহাবৰ ক্ামতই সেই স্থানে শিবির সনিবেশিত করিধা অকলে 
অবসর প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল । 


আদহামের ম্বগয়ায় গমন । 


একদিন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পহচবগণের সহিত মদিমাব 
মস্জিদে উপাসনা করিতেছিলেন, কণা প্রসঙ্গে হজরত সহ- 
চবগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্িত কবিয়া। 
খাওয়াইয়া থাক, অগ্ধ অনুমতি করিতেছি, ধে কেহ, ইচ্ছ! 
কব, আমাকে নিমন্ত্রণ করিষা! খাওয়াইতে পার? আদহাম 


১৭৪ হজরত আলীর জীবনী 





সবিনয়ে কহিলেন, হঞ্জরত ! আঁমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করি- 
তেছি, আস .সর্বব প্রথমে পদ্রাশ্রিত দাসের শিমন্্রণ গ্রহণ 
করিয়া দাসামুদাসকে অনুগূহীত ও কৃতার্থ করিবেশ । হুষ্ারত 
কছিচোন, অগ্ত মুগমাংস তক্ষণ করিবার বড় গাধ হইগাছে, 
তাহা ভোজন করাইযা আমাকে পরিতৃপ্ত গর আদহাম 
ততক্ষণা্ড অশ্দীরোহণে খ্ুগধায় গমন করিলেন এবং শিকার 
অন্বেষণ কগিতে করিতে হস! সেরা প্রান্তর মধো আসিয়। 
উপস্থিত হইণেন ; কিন্তু অদুরে অগণ্য গৈ্য দর্শনে আশ্চর্যযা্িত 
হুইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় মিকাদ নামক আশৈক 
ব্যক্তি আদহামকে জিতভাসা রিলেশ, তোমার নাম কি? 
এবং কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিযা 
বন? আদহাম ণিজ নাম গোপন করিয়া আলা নামে 
পরিচয় দিলেন “মিকাদ নাম শুনিযা তত্ক্ষপাণ্ড সৈস্তগণকে 
আদেশ করিলেন, ইহাকে বধ কর গৈম্থগণ মন্ত্রিবর্র 
আদেশে একযোগে আদহামক্ে চতুর্দিঘে বেন করিয়া 
ফেগিণ। আগাম শক্ষে কর্তৃক আক্রান্ত ত্ইয়া মমে মনে 
চিন্তা করিতে জাঁগিণেশ, আজ এই এগণিত শহদখৈন্য খণ্ডে 
আমার পরিত্রাণ নাই | মুসলমানের জীবশ অপেগণ ধর্ম 
অধিকতর মূল্যবান ও গৌরবের বিযয়। অভএব কাঁপুরুষের 
শ্বায় শ্ীরবে থাকা অপেক্ষ। সহ্মুখ সময়ে প্রাণ বিসর্ভন 
শ্রেয়ঃণ যেমন চিন্তা, অমনি (ক্রোধোত্তেজিত সিংহ্রে ম্যায় 
গহদ্ধিন করিয়া অদম্য উৎসাহে অপি চালনা করিয়া, বিধর্মী 


হ্খরত আলীর জীবনী । ১৭৫ 


সৈশ্গ্রণকে নিহত করিতে লাগিলেন । তাঁহার অসীম বীরত্ব 
দর্শণে পাপাত্থা মিকাদ শ্তমুখে মনে মলে তাহার প্রশংসা 
ফিতে লাগিলেন। পরে তীহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, হে বীর চুড়ামণি। বুঝিলাম, সত্যই তুমি অমিত 
তেজ্া যোদ্ধা, কিন্তু তুগি একা । দোর্দগড প্রতাপ গ্রথর 
ভানুদেব মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হয়; জগতব্যাগী অংশুমাল! 
ধিভাগিভত পৌর্থমাপী শশধরও জোতিহান হয়; অতণব হে 
বীরকেশরী। আজ তোমার সেইরূপ গন্তিম কাল উপস্থিত। 
অদ্ত তোমার বীরত্বের সহিত জীবনের অবসাঁন হইবে। এই 
বলিয়া ছুর্মমতি মিকাদ সৈনিকগণকে তাহার উপর চতুদ্দিক হইতে 
শর নিক্ষেপ করিতে আদেশ কবিলেন। সৈন্যগণ অজঙ শর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল অগণিত শ্রাথাতে আদহামের দেহ 
হইতে রক্তধাঁবা প্রবাহিত হইতে লাগিল । লাদহাম নিজ 
অন্তিম কাল সমুপস্থিত দেখিয়া, আল্লাহকে স্মরণ করিয়া 
কাবাতিমুখে মস্তক অবনত ( সেজদা ) করতঃ কঙ্িতে লাগিলেন, 
হে দাতা দয়াময় অখিল ব্রহ্মগুপতি আল্লাহ! তুমি আমার 
অন্তরের বিষয় অমুদয় হন্বাত আছ । আমি তৌমারই উদ্দেশ্যে 
.তোমাসই আদেশে এ জীবন উত্পর্গ করিলাম । দযাময় ! তুমি 
বিপদ্ভঞ্জন, অনাথের নাথ, অন্ত্বিমের সহী, এই আসন্নকালে 
তোমার মধুঃভাময় নাম গাঁগলেটকিক সুখের আঁধার | এই 
প্রকার আল্লাহর স্তব স্ত্রতিতে নিবিউচিন্ত হুইয়া রহিয়াছে, 
এমন ষময় লহদা একজন বিধন্ীপুকতষ আসিয়া ভীহার স্বনধ 





১৭৬ হঞজলিত ৮ ।স আর 


১১৫, ৯ সপ পি বসা ৭ একি 


তরবারির আঘাত করিল, অগশি তিনি সমন্ধে (লা ৭লাহ।, 
হ্লিলাহো মোহাম্মদের র্তলুললাফ্ে ) শর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় মানা 
বাতাত অন্য উপাস্ত কেহ নাই ও গোভাম্সদ (দঃ) ত্ীহাব 
প্রেরিত পুরুষ, এই মহামন্ উচ্চাবণ করিতে কবিতে মানব-পাঁগ। 
সন্বরণ করিলেন মিকাদ আলীকে হত্য। কবিষাছি মাশে কবিযাঃ 
আহস্কারে সগর্বে জয় ঘোষণা কৰিত আাগিগেণ দুষ্ট উ 
মকাতেণ মহানন্দে সসৈ্যে বরাজে/ গুত্যাগমশ করিণেশ। 
এদিকে হজবত মোহাম্মদ (দঃ) আঁদহাশের জ্ত উদদি। 
হুইঘ। পড়িলেন * দিন এাতিবাহিত হইণ, সঙ্গা। সমাগত, তজাচ 
আদহাম সৃগরা, হইতে প্রত্যাগত হইপ শা ॥ সান্ে শধিকতর 
বদ্ধমূল হইব] পড়িল । হজবতের মনে শানাগ্রুকাব দুশ্চিন্তা 
উদ্রেক এটাতে লাগিল ভাবিণেশ, হয়ত আদহাম কোগাও 
বিষম সঙ্কটে পতিত হইবাছে, নচেৎ এত বিলন্বেদ কারণ কি? 
এই প্রকার নানা চিন্ত। করিতেছেন, এমন সময় হজগত আলা” 
হজবাতেৰ সম্মুখীন হইয়া বলিলেশ, আদহাশ ভবশ্ুই কোন 
বিপদঞ্জালে পতিত হইয়াছে, নাহুবা। সমস্ত দিবা অতিবাহিত 
হইয়া সন্ধ্যা উত্বীর্প্রায়। এখনও তাহার প্রত্যাগমণ হইল না! 
হজরত আর মুখে এই কথ' বণ কবিরা তাহার মুখেব দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন থে, তাহার চিবুক হইতে বিন্দু, বিন্দ 
রুধিরধার৷ ঝরিতেছে। তদদর্শনে হজবত বলিলেন, শালা! 
জমার চিবুক হইতে রক্ত ঝবিয়া পড়িতেছে কেন? আপা 
ব্সিলেন। আমি এই মাত্র অজু করিযা জল পাশ করিয] 


হজবও আলীর জীবনী ১77. 


আশি সিসিশিপিি সিসি পি পপিসিপপসিিপিপিসাপিপিসসিপিপিসিপিপিসিপিসসিসিসিসিসিসিপিসিপিপিশি পিস সিসি 
৪ 


আসিতেছি অকশ্মা জলের পরিবর্তে বক্ত পড়িতছে। 
হজবত . ইহা নিশ্চই বিপদের নিদর্শন। নিশ্মষই আদহাম 
কোন প্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইয়াছে এই 
কথা গুনিয়। সকলেই আদহামের জন্য চিন্তিত ও দুঃখিত 
হইলেন এমন সময়ে আদহামের প্র$ক্ত অশ শুন্য পৃষ্ঠে 
রূধিবান্জ কলেবরে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল তদদরশনে 
মদিনাবায়ীগণ সকলেই আদহামের জন্য সকরুণ বিলাপ 
করিতে লাগিলেন আলী শোকবিহ্বল্পটিত্তে তৎক্ষণাৎ 
দুল দুল অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক জোলফকার অদি হস্তে 
আদহাীমেব শবদেহেব আহ্বেষণে বহির্গজ হইলেল আদহামের 
অশ্ব আলীর অগ্রে গগ্রে তীববেগে দৌডিতে আরস্ত করিল । 
আচিরে আলী সেরাব প্রীন্তবে আদহামের শবদেহের নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন আলী অদূরে দণ্ডাষমান হইযা 
দেখিতে লাগিলেন, স্বর্গীয় দৃতগণ অবতী্চ হইযা তীঁহাব 
পরকালের মঙ্গলেব জন্য জাঁনাজ! পড়িবার জন্য ষথাপ্রণালী 
শ্রেণীবদ্ধ হইতেছেন অনন্তর তিনিও শীগ্র তাহাদের সহিত 
মিলিত হইয়া জানাজ| গড়িয়া লইগেন জানাজা পাঠ সমাপ্ত 
হইলে ক্রীয় দৃতগণ পর স্ব নিদিষ্ট স্থানে গ্রঙ্তাগণন করিলেন! 
হজরত আলী মৃতদেছেব সওকার করিয়। প্রতিশোধ লইবা'র 
জন্য ধুন্দগাভিমুখে গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়! 
তিনি শুনিলেন যে, ছুর্দমুতি মকাঁতেল, আলীজ্ঞানে আঁদহামকে 
হত্যা করিয়া আনন্দ উৎসবে উন্মও রহিয়াছে । আর ক্ষণকাল 
২ 


১৭৮ হজরভ আলীর জীবনী 


এরি পা 


বিলম্ব না করিষা হজরত আজী বিধর্মীগণেব উৎসব ববারে 
গিয়! উপস্থিত হইলেন মিকাদ তাহাকে দেখিযা কহিগে », 
আপনি কে) কিজন্য এখানে আদিযাছেণ,। সত খলুন ? 
হজরত আলী কহিলেন, আমি আবুতালেবের পুত্র আলগা, 
বন্ধুহ্ত্যার প্রতিশোধ লইতে এহাঁনে আসিযাছি তচচ্ু,াণে 
মিকাদ বঙগিলেন মিথ্যা বলিতেডেন কেন? আপনি, কখনই 
আগা নহেন অম্প্রতি সেই মদিণাবাসপী হজরত আঁলীণ 
মুণ্ডচ্ছেদ করিঘ। আনিয়াছি, তাঁগা এক্ষণে আমাদের জ্োডার 
সামগ্রী হইয়াছে । এই বলিয়া! মিকাদ খণ্ডিত শির তাহাকে 
দর্শন করাইগে তিমি শোকে দুঃখে কিযতুক্ষণ ভ্িযমান 
হইয়া রহিলেন, পরে আঞ্কপুর্ণ নেলে কহিলেন, বে এন্ত 
বিধর্মী! এ কাহার মন্তক? ইনি যে হজরতেব একজন 
প্রিয সহচর | ইহাকে বনে একাকী পাইয়া হত্যা কবতঃ 
এত আমোদ করিতেছ ? যদি নিজ মঙ্গল চাও, তাহা হইলে 
শীন্ত্র বন্ধুহস্তাকে আমার হন্তে গ্রদান কর; নচেৎ এখনই 
তোমাদের সকগকে পিগীলিকাঁর ম্যায় পদদলিত করিব । 

সিংহাঁমনোপবিষ্ট মকাঁতেল আলীর বাক্যবাঁণে জজ্জন্মিত 
হুইয) সত্রেশধে বলিতে লাগিলেন, মন্ত্রিবর |! আব কাভার 
মুখাপেক্ষা! করিতেছে? একজন সামান্ত সৈনিক রাজসভ! 
মধ্যে এত আক্ফালন করিতেছে আর তুমি তাহা অধাঁধে 
সহ করিতেছ ! এখনই ইহার শিরচ্ছেদ কর 

রাজাদেশ শুনিবামাত্র সহজ অজ্জাধারী সৈগ্থ আলীর চতুিক 


হ্জবও আলীব জীবদী ১৭৪ 


বেধটন কবিল হজরত আলী (কঃ) তথ্ফণাৎ ছুল হুল 
অশ্বে আরোহণ করিষা জোলফক্কার অপি হস্তে শক্রসংহাবে 
প্রধস্ত হইলেন তুমুল যুদ্ধ বাঁধি গেল। আল্গীর তীক্ষধার 
শন্রাধাতে অগণিত শক্রসৈত্য দ্বিখপ্ডিত হইয়া ভূতলে নু্টিত 
হততে লাগিল সমরক্ষেত্র মহা শাশানে পরিণত হইল 
মকাতেল আলীর বীবত্ব দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 
হে বীররর! গ্রাপনি মানব, কি যম, কি স্বর্গীয় দত, সত্য 
কবিযা বলুন? কারণ মত্ত্যবাণী মানবে এরূপ বীর কখনও 
সম্ভব নহে হজব্ত আলী মকাতেলের ব্যাঁকুলতা৷ 
দর্নি কবিয1 ঈধদ্ধান্তে কহিলেন, রে ধর্ম্মদ্রোহীগণ ! আমি 
মানব-তনয আবুঙালেবের পুত্র আলী হযদর যাহারা সনাতন 
অদ্বিতীয জাল্লাহুর উপাসনা পরিত্যাগ করিযা প্রস্তর-যুন্তি পুজা 
* কবিযা থাকে, আমি তাহাদিগকে সেই অসত্য অনিত্য আস্ত পথ 
হত পবিজ্র ধর্মূপথে আনয়ন কৰতঃ অদ্বিভীষ এক শাল্লাহর 
উপাসন1 কবিতে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়! থকি "আমি স্বতাস্তে 
কোরেশগণের প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরমুদ্তি সকল চূর্ণ করিয়াছি এক্ষণে 
তোমার্দিগাকে উপদেশ দিতেছি, সেই নিরাকার অদ্বিতীর আল্লার 
উপাসনায় ব্রতী হও, নতুবা পাপের প্রতিফল স্বরূপ তোমাদের 
সকণ্াকেই আমীর হস্তে জীবন বিপর্ভজন দিতে হইবে । তচ্ছ,- 
বণে প্রধান মন্ত্রী মিকাদ ভধিকতর উত্তেজিত হইয়া অসংখ্য 
সৈল্যপহ পুনরায় হজরত আলীকে আাক্রণণ করিলেন। এখন 
হজরত আন্গী (কঃ) ভক্তি গদগদ বাবে কাঁতরকণ্ে লাল্লাভর 


১৮০ হজণত আলীর জীবনী 
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প্রার্থন। করিলেন, হে করুণাসিন্ধু! এ অনন্ত নৈগ্যমধ্যে আমি 
একাকী, তোগাব করুণা ব্যতীত এ ঘোর সধ্ট হইতে উদ্ধীরে 
জব উপাষ পাই হে দবাময! এ দাসান্বদাসকে উদ্ধার 
করুণ ভওঞ্বত্পল ৬গবান প্রিষ ভক্তের কাঁওন প্রার্থী 
গ্রীত হইযা, জিত্রাইলের দ্বার! সোঁহান্মদর (দঃ) কে জ্ঞাপন 
করাইলেন থে, মাপনার প্রিয় সহচর 'গাদশাম মুগষায় গিযা 
শতচ্হস্তে নিহত হইয়াছে হজবত আলী (কঃ) ফেবেস্তাগণ 
সহ ত।হার জানাজ! পাঠ করি! একাকা বন্দুণে গিং। অসংখা 
বিধম্মিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন মতএব আপনি 
শীঘ্র হজখত আলাব সাহাষ্যার্থ সৈন্য প্রেবণ করুন হজবত 
তগুক্ষণণও সহচবগণকে সন্ট্ি্ হইতে ভাদেশ করিলেন 

তথশ্রবণে হজরত ওমর ফাকখ, আবুখকাব সদ্দিক, হজরত 
আববাস, হজরত ওসমান জোবের,। হজন্নত হাসেন ও 
হজরত হোসেন গ্রস্ভৃতি বীর প্ুরুষগণ বণসাঁজে সঙ্ভিত হইয়া 
হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অণ্স্তর হজরত সহতআঁধিক 
সৈম্ত সহ 'দতবেগে কন্দুলাভিসুখে ধাবিত হইলেন। হজবত 
আহার নিদ্রা বিশ্রীম পবিত্যাগগ কগ্যা ক্ষিগ্রগতিতে কন্ল 
সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়। দ্েখিণেন, মহাঁবার আলী (কঃ) 
একাঁকন নির্ভীক চিত্তে বিধদ্মী সহ যুদ্ধ অধিতেহে ত্য 
সাহাধ্য মানদে নিকটবর্তী হইয়। দেখিণেন, তানি শক্রকর্তৃক 
দেহের তিন স্থানে আঘাত গ্রাপ্ত “হইযাও ধৈর্য সহকাবে যুদ্ধ 
করিতেছে। সর্ব্বাঙ্জে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে, তথাপিও রখস্থুল 


হজর৩ আলীর জীবনী ১৮১ 


তাগ কবে মাই  গালী (কঃ) হজরতকে দেখিযা পরখীনন্দে 
তাহার সহিত গিলিত হইলেন হাসেন হোসেন প্রাতৃদ্ধধ 
পিতাকে আহত দ্েখিঘা অশ্রপাত কবিতে লাগিণ  হজবত 
তাহাদেবক বোদনে অভিশয কাতর হইয়া! নিজে পিখহাঁণ 
আলী অঙ্গে পবাইযা দিলেন প্রেরিত পুকষেব অঙ্গাবরণ 
গবিধান কবিবামাত্র আলার ক্ষততস্থান হইতে বক্ত গড়। বন্ধ 
হইঘা গেল তিনি দ্বিগুণ বণে বলীখান হইয়া উঠিলেন 

পরদিন মকাতেল হজবতের আগমন সংবাদ শব করিয়া 
অসংখ্য সৈম্ত যুদ্ধক্ষেঞজে প্রেথণ করিণেন মিকাদ বস্থলে 
আসিয়! বণিলেন। হে মোহাম্মদ! তোমার আনেক দিন 
হইতে অন্বেষণ কবিতেছিলাম, ৭ক্ষণে যুদ্ধে অগ্রসর হও 

হজধূত, মিকাদেব গর্ধিনিত বাক্য শ্রবণ কষিয়া শাস্ার প্রতি 
ধাবিত হইলেন। তখন উ৬য দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয। গেল। 
সৈম্গণেব ওজন গর্জনে, মেদিনা কম্পিত হইতে লাগিল 
স্সা্গীর হর়দরি শব্দে মোস্লেম সৈনিকগণ দ্বিগুণ উৎসাহিত 
হইযা অসাম সাহসে যুদ্ধ কবিতে আঁবনস্ত করিল শহাবীর 
গমব ফারুখ ও কুঘার ভাসেন হো?সশ বিজ্যুতের ম্যায় 
ক্ষিপ্র হস্তে তববাবি চালনা করিয়া অসংখ্য শক্রুবধে বক্ত- 
ওত শ্রীবাহিত করিতে লাগিল কৃতান্ত যেন সহত্র 
বদন বাদন করিয়া বিধীগণকে গ্রাস করিতে অগ্রসর 
হইতেছে। বিধন্মাীগণ প্রলযজ্ঞানে রণক্ষেত্র হইতে গনায়ন 
করিতে জারভ্ত করিল অনন্তর মকীতেল অনগ্যোপায় হইযাঁ 





সসিসাপিপাসিিপিশসাপিসিপ 


১৮২ হঅরঙ আঁশীর জীবনী 


মন্ত্রিবর মিকাদ সমভিব্যাহারে হজরতের নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিশীততাবে অবনত শিশে 
কহিলেন, জে ধর্শা-প্রচারক প্রেরিত পুরু মামি পাপাখ্থা 
আবুঙ্জেহোলের পুত্রের কথায উত্তেজিত কইয়া আপনা 
প্রিয় সহচর আদহামকে হত্যা কবিয়াভি, তাহার উপযুক্ত 
গ্রতিফল পাইলাম এক্ষণে আমাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন 
করাইয। আপনার সনাতন ধর্মের দ্ুশীতল ছাযায 'আঙায় 
এদীন করুন। ইজবত কথিলেন, মগ্পি তোগবা। সেই সত্য 
ধর্ম ও মুক্তির পথ চিনিতে সঙ্চম হইঘা গাক উত্তম, এসদণে& 
লাঁত উজ্জ প্রভৃতি প্রস্তব খুর্তি সকল চূর্ণ কিরণ কবিধা 
অদ্থিতীয নিবাকার আল্লাহর উপাসনার জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা 
কব এবং অকপটচিগ্ডে ভার্তি সহকারে, আল্লাহ্‌ তিন অন্য 
উপাস্ত নাই ও মোহাম্মদ তীহাব প্রেরিত পুরুষ স্বীকার কর 
তাহারা সকলেই'কাবমনোবাক্যে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়] 
পথিত্র ইসলাম ধর্থা গ্রহণ করিলেন হজরত তাহাদিকে ইদ্জাম 
ধরধর রীতি, নীতি শিক্ষা দিধা মদিনায় যাত্রা করিলেন 

কন্দুল যুদ্ধে জযলাভ করিয়। মদ্দিপায় প্রত্যাগমন কালে 
হজরত একদিন পথিমধ্যে এক নিবিড় আরণে/ শিির 
সন্নিবেশিত করিলেন কিন্তু জলাভাবে তজ্ৰ করিতে না 
পাইয়া আলী (কঃ) কে জল আথ্েষণ কপিতে আদেশ 
কপ্সিলেন হজরত আলী নিখিড় অরণা মধ্যে প্রাথেশ করি! 
দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে একটা কুপের সন্পিকটে একটা 


হজরত আলীর জীবনী । ১৮৩ 


৬ বিসাপিিপািসিসসিিসিিসিপিসিসিসি পিপিপি 





পাষাণ নিশ্মিত মৃত্তি স্থাপিত রহিয়াছে একছন বৃদ্ধ সেই 
মুত্তিকে তক্তিভরে অবনত মন্তকে প্রণিপাত করিতেছে তির্শানে 
হজবত আলী তাহাকে বলিলেন, রে নির্বেবাধা যে আল্লাহ 
তেণ্মাকে স্ুষ্ঠি কবিয়াছেন, হাব প্রদত্ত তপহারে ভূমি শরীর 
গোষণ করিতেছ, ধীঁছাঁর কৃপায় জীবন ধারণের যাবতীয় 
সামগ্রী উপভোগ করিতেছ, সেই স্ৃপ্িকর্তীব অর্চনা না 
কবিধা নিজীব জড় পদাথের পুজা নিযুক্ত রহিয়াছ? তুমি 
কি সত্য ধর্ম জ্ঞাত নহ? এস, তোমাকে হজবতের নিকট 
সতা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাইব এই বলিষা তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া হজবতেব মিকট উপস্থিত হইলেন বৃদ্ধ কহিল, 
আমাৰ দেভ শত বত্দর বধঃক্রম হইয়ছে, আমি এ যাব 
মুর্তি পুজ' কর্রিষ' আপসিতেছ্, কখনও একেশর ব' প্নির'কারের 
পুজা করি নাই, যদি আামীকে তীহারই অর্চনা কবিতে 
বলেন, আমার একটি প্রশ্ন আছে, তাহার সুস্তোষজনক উত্তৰ 
পাইলে, আমি ইস্লাম ধর্থা গ্রহণ করিতে পাবি 

হজরত কহিলেন, তোমার কি প্রান আছে অবাধে জিজ্ঞাসা 
করিতে পাব? 

বৃদ্ধ কহিল; এই অরণ্য মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ব্যান্্র ও 
একটী বৃহৎ সর্প আছে, তাহাদিগকে হতা। করিলেই আমি 
ইস্লাম ধনী গ্রহণ কবির ॥ 

হজরত তখনই বালক ওন্তরকে দেই ব্যাপ্র ও অর্প বধ 
করিতে আদেশ করিলেন সে অপর ছুই ব্যক্তিকে সঙ্গে 


১৮৪ হজবও অ ণীব জীবনী 


শইবা সেই শিবিড় এবণ্যে পরবেন কবি এব, একসঙ্গে ধন্যুতে 
শব যোজন গবিথা ্যাত্ ও সর্পেব গ্রাতি শব শির্ষেগ করি 
কিন্তু তার পতিত হইতে না হইতে স্চত্ণ ব্যান ও সর্প 
বম্প গ্রদাণ পুবনক শিক্টস্থ পপ পতিত হইপ মালেক 
ওন্তর মেই পুপেব নিকট দীডাইযা শাশাধিধ উপান উদ্ভাবশ 
করিতে লাগিল 

এদিকে জেব্রাইল (আঃ) হজপতেব নিকট উপস্থিত হুইথ। 
অভিবাদন পূর্বক নিবেদন কবিলেন, হে পেশি পুরুষ! 
আঁপনাব নিকট এক অদ্ভুত সংবাদ আপিয়াছি, আপ শি থে স্থানে 
শিবিব স্থাপন কবিধাছেন। তাহা মহা বিগজ্জনক স্থান 
খাব আলম দেশের সমাট বাদ জিন্সি, এ স্থানেব অধিপতি, 
শরণ্য মধ্যে তাহাখই জিগ্সি শামক একটী খুপ আছে এ 
পুপেব মধ্যে প্রবেশ কবিলে গাঁতদে উপস্থিত হইতে পার! যায 
এবং তথায় রাজজিন্সিব দুর্গ দৃষ্টিগোচগ হয়| আল্লাহর আঁদেশ 
হইযাছে থে, আলীর হস্তেই এ ছুর্গ জঘ হইবে । অতএব আপনি 
শীঘ্র তাহাকে তথায় প্রেরণ করুন 

হজরত গে্রাইলেব মিঞ্ট এই সকল বৃু্াপ্ত শরৎ করিযা 
শুভাশীবর্ধাদ প্রদান পুর্বক আমাকে তও্কণাৎ তায প্রেরণ 
করিলেন 


হজবও আলীর জীবনী ১৮৫ 


জিন্নি কুপ। 


গুডূখ পদধূণি গ্রহণ কদতঃ হজবত গাণা সশক্্ে সেই জিন্সি 
ধুপেব নিকট উপস্থিত হইযা দেখিলেন, একটা সুরৃহঙ প্রস্তর 
কুপেব মুখে আবিবণ স্বরূপ রহিঘাছে গাঁলী সেই আবরণটা 
দ্ুবে নিক্ষেপ কবিযা তন্মাধে প্রবেশ করিলেন এবং অটিবে 
পাতালে উপস্থিত হইযা দেখিলেন, অসংখা দৈশ্সামন্ত পরি 
বেগ্টিত একটা ছুর্গ রহিয়াছে বাদজিগি দুর্গসন্লিধানে আলীকে 
দর্শন কবি ভাহাঁকে মহাবার গ্রালী বলিষা টিনিতে 
পাবিলন এবং তগক্ষণীৎ তাহার প্রধান দেনাঁপতিকে 
ডাকিঘা কহিলেন, তোমবা কি এহ ব্যক্তিকে চিনিতে 
পার? ইহারই নাম গালা হয়দব) ইতারই জন্য যাঁছুর 
(মায়ার) ব্যাত্র ৪ সর্প জিগ্লিকুপেব সগ্নিকটে প্রহরা স্ববূপ 
রাখিয়াছিলাম হনিই সেই আববীয এশ্ববিক সিংহ এই 
অন্্রণ বিক্রমশীলী মহাবীব জগতে কীহাকেও ভর করে না এবং 
সম্মুখসমবে ইহাকে পরাস্ত করে এমন বীবপুরুষ জগতে নাই। 
ইনিউ মঞ্ধা নগরী হইতে পৌতুপিক ধর্ম বিলুপ্ত করিষা্বেন। 
মাও, শীঘ্র ইহার চিগ্ল মুড আনম । এইরূপ পদূল শীঘগকে 
নির্মল করাই বাঞ্ছনীয় 

এতচ্ছদবণে তিহুর নামক সেনাপতি যুদ্ধসজ্জায ,সভ্জিত 
হইঘা দ্রুতবেগে আলীকে আক্রমণ করিয়া কহিল, রে মুসলমান ! 


১৮৩ হজরত আলাব জীবনী 





তুই মত্ুর জন্য কি পাতালপুরে প্রখেশ করিয়াছিস্‌? জাশিস্‌ 
না প্রবল পরাক্রান্ত গাদজিন্সি এই বিশাল পাজোণ আধীশ্গ । 
যখন স্বইচ্ছাষ আসিযাভিস্,। তখন আব প্রতাগমন কখিতে 
হইবে না । এই স্থানেই জীবনের লীলাখেল! সাঙ্গ হইবে 

হজরত আলী বীর দর্গে বলিলেন, ছুরাত্বা ! সাবধান হইঘ। 
কথা খল বৃথা আম্ফালন, অহঙ্কাব প্রকাশে ফল কি? 
এখনই তোকে শমন-স্দনে প্রেরণ করিতেছি 

তিন্র হজরত আলীর রাক্যবাণে উত্তেজিত হইয়া অসি 
কৌধমুক্ত করিতে না করিতেই আালীর তীক্ষধার জোলফকাব 
অসিব আঘাতে তাহার মস্তক দেহচযুত হইয1 ভূতলে লুষ্িত 
হইল। তিগুবেৰ মৃত দর্শন কবিয়া, সমবাঁধ নামক বীরপুরুষ 
মহাক্রোধে আলীব সহিত যুদ্ধ কবিতে লাগিল কিন্তু সিংহের 
নিকট শাল কতক্ষণ তিষিতে পারে 1 সমরাঁধ ব্যার্র-বিভারিত 
শৃগালের ন্যায় ভুত হইয়া পলায়ন করিল । ভামনি তাহার ' 
ভ্রাতা করতাল বিংখতি পহত্জ সৈন্য লইয়! আীর প্রতি ধাবিত 
হইল আলী শার্দ,ল বিক্রুমে সরাধকে হত্যা করিধা ভাঁহাঁৰ 
সৈম্যগণকে পদদলিত করিতে আরম্ত করলেন ক্ষণকাপ মাধোউ 
রণস্থল জিন্নি সম্প্রদায়ের শবদেহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল মাঝে 
মাঁবে আলীর ( কঃ) গভীর গর্চনে দিক্মগ্ুগ কম্পিত হষ্টাতে 
লাগিল । গেই হযদরি হীকে রাদজিমি সিংহাসন $ইতে তুণ্চালে 
পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন বন্ধমাণ পরে রাদজিন্সি সংজ্ঞা লাভ 
করি দেখিলেন, তীহার সৈম্যগণ রূপে ভঙ্গ দিয়া কে কোথায় 


হজরত আলীর জীবনা ১৮৭ 


পীপপীাপসিসািপিসাপিসসিসসিসানাপাপিপাপিপাপীবাবাপাপিপিপিপাশিসিপিসিশিিশিিপসিপাপিসিসিসসিপািপািসসিপীপিসিপিস 


পলাধন করিয়াছে! তীহার তিনশত সৈন্য নিহত ও একশত 
সৈম্ত আহত হইয়া যুদ্ধক্ষোত্র পড়িয়া রহিযাভে প্রধান প্রধান 
বীরপুরুষগণ সকলেই নিহত হইযাছে রাদজিদ্লি হতাশ হইয়া 
শ্রিষপুত্র রাহিলকে আহ্বাঁন করিয়া বলিলেন, বগুস ! তুমি নিজ 
ডুজবলে ধরণীর সমগ্র শত্রগণকে পদানত করিয। রাখিয়াছ, আজ 
দুরন্ত মুসলমাশগণকে বিনাশ করিয়া এই বিশাল রাজ্য রক্ষা 
কৰ বাজপুত্র বাঁহিল কি কবিবে, পিতৃবাক্য অলঙ্বনীঘ ; 
অগত্তা। সৈন্য অংগ্রাহ কবিয়া অশ্মারোহুণ পূর্বক যুদ্ধে গমন 
কিল । 

এদিকে হজরত আলী কাঁয়তাদ নামক জনৈক সৈনিককে 
যুদ্ধে নিহত কবিরা, যুদ্ধার্থী অন্ত কোন দৈনিকের দর্শন ন] পাইয়া, 
বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময যুবরাঁজ রাঁথল যোদ্ধবেশে 
আলীর সম্মুখে উপস্থিত হইল আলী (কঃ) তাহাকে দর্শন 
করিযা জিজ্ঞাস! করিলেন, আপনি কে? স্থাত্ব-পরিচয় প্রদান 
করিযা আমার কৌতুহল নিবাবণ করুন রাহিল উত্তর করিষ্া 
আমি রাজপুত্র, যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াডি। আপনি কে'? 
কি জন্য এই পাভালপুরে আগমন করিহাঁছেন ? 

হজরত বলিলেন, হে যুবক | আমার নাম আলী হয়দর। 
আমি শন্ধুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কন্দুলে গমন কবিয়া 
ছিলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে জিগ্পি কুপের নিকট 
শিবিক্ব সন্নিবেশিত করি এবং তৎপরে তোমাদের বংশাবলী ও 
পৌন্তুলিকতীর বিষয় অবগত' হইয়া পবিত্রে সত্য ধর্ম প্রচার 





১৬ : হজরত আলীর জীবণা 


মানসে এখানে ঠাগমন। করিয়াছি, কিন্তু তোমা সিও। 
কারণে আঘাব মহত যে এঞতা সদন কবিযাঠিক, থাকাও 
মলে “এ যুদ্ধ সঘট্টিত ৩ইয়ংডে  ঠলক কহিগত সস্পমল তা 
ধন্মের নিম ও বাবস্থ কটি আী খণিনেশ। পাঁচবার 
কাস্তিক ভক্তি সহকারে পবিব্র দেহে সংম্ত চিন্তে শিরাকার 
আল্লাহর উপাসখ। করা এখং শাল্লীহ বাতাত আগ উপাস্য খাই, 
আর মোসাম্মর তাঁহার প্রেরিত পুরুষ ও ধশ্মা গ্রচাগক, ইহাই 
অকপটে বিগাঁস কৰা যুখক কহিল, ইহাতে কি পাভ হইবে ? 
আলী কহিলেণ, পবকালে ১ক্ষয শর্দ লা৬ হবে| যুবক 
কহিল, এবপ না কথিষ প্রস্তব দুর্তির পুজা করিলে ক্ষতি কি? 
হজপত গালী একটু রুট হইঘা] বলেন, দাহাব' মৃদ্তি পুজ। 
কণিবে, তাহার! অণপ্তকাণ নরক বগ্ত্র। ভোগ করাবে হস্তে 
গঠিত গ্রতিসুত্তি কি ভব-সাথবের তীণকত্তা ৬ইাতে পার ? 
তখন যুখক বিনীত বাক্যে কঙিল, শামি ৮ অসি আগ 
কবিলাম মহাত্মন্' আপনি আমীকে ইসলাম ধল্মে দস 
করুন তখন হজরত »খনী ভাহাকে ইসলাম ধন্ৰে দাক্ষিত 
কাঁরঘ আদবে আলিগন করিলেন । 

বাদজিনি সহসা পুতের ইসলামধন্ম পবিগ্রতেধ খান্ত আবণে 
স্নতান্ত খ্যখি৩ হইৎা আঞখেপ করিধা বগিতে খাদি গেস, 
রে কুলীঞ্জাব পুত! আগার নাম, যশ, পংশগৌরণ অমস্তই 
কণক্িত করিলি। ধিক তোরে! শত ধিক তোঁধ জীবে । 
আমি মনে করিয়াছিলাম, তোকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করিযা 


হজব৩ আলীর জীবনী ১৮৯ 


অাপিসিসিউিপসা পিসিপিিসিপিপিসিসিপসিপপিসিসউিপিসিসিিসিপাপিসসিপিসিসিপাপীশসিসিিসিসাপিসিসিসাসি পিপিপি 


সমএ্ররাজোর অধীশ্বর করিব, তুই বংশে কুলপ্রাদাপ হইঘা 
বংশকে অমুজ্বল করিবি--না আজ তৎপরিবার্তে আমার চির 
পোধিত আঁশ] ভরসা জলধিব অতল জলে “সজ্জিত করিলি ? 
আমি অমৃতজ্ঞানে বিষবৃক্ষ রোপণ করিরাছিগাম, তাহার উপযুক্ত 
ফল ফণিল যাঁকু, রাজ্য এশর্যা সমস্ত রসাঁতলে যাকৃ। এখন 
কুলকণ্টক পুত্রকে হতা করিয়! নিষ্ষণ্টক হওযাই শ্রেয়. এই 
রূপ বু আক্ষেপ করিয়। বাঁদজিন্নি অবশিষ্ট সৈন্য লইঘা রণ- 
ক্ষেত্রে ভীমবেগে ধাবিত হইগেন যুবক বাঁহিল ও হজবও 
আলা (কঃ) গ্রাতঃকালীন উপাঁসন। সমাধা করিয়া আল্লাহর 
নিকট যুদ্দাজয়েব জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন অনতিদুরে সৈম্য- 
গণের কোলাহণ শুনিয়া যুবক বাহেল হজরঙ আঁলী (কঃ) কে 
কহিল, মহুণত্বান্! বুঝি মহাবাজ স্বযং যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন 
করিতেছেন, এখন কি উপাষ কপা যাইবে? হজরত জাঁলী 
€ কঃ) বলিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ ? আল্লাহ যখন আমা- 
দের সাধ, তখন ভয় কিসের? এখনি তাহার কৃপায় যুদ্ধে 
জয়লাভ হইবে তুমি এই স্থানে স্থির হুইযা উপবেশন কর, 
আমি যুদ্ধে গন করিতেছি যুবক কিল, আমি গ্রাণান্তে 
আপনাকে একাকী যুদ্ধে যাইতে দিব না আপনি আল্লাহর 
আদেশে যুদ্ধ যাঁত্র কবিবেন, আর আমি কাঁপুরুষের ম্যায় 
এস্থানে নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিব? যদি উপস্থিত বিপদে 
আপনার সহায না হইব, তকে কি জন্য ইসলামধর্ম গ্রহণ 
করিলীম? চলুন, আজ উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া শব” 


৯৯৭ হজরত আলীর জীবদী 








ঞ 


শোপিপুত আপনার পবিএ পদ বিধৌত করিব হজরত আপা 
(কঃ) আর তাহাকে বাধা দিলেন নী, উভয়ে খীখদর্পে যুদ্ধানেণে 
গমন করিয়! অরাতিকুল নির্্্স করিতে লাগিলেশ 

খাদজিনি স্বীয় অগণিত সৈন্যের মৃত দর্শন করিযা সরোধষে 
আলী (কঃ) কে মাক্রমণ করিলেন হুজগত আদা বীবদর্পে 
উত্তেজিত হইযা সজোরে তাভাকে জোলফল্ধার এসি দ্বার] 
আঘাত করিলেন । এক আঘাতেই রাদমি অশ্ব সহিত 
দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূঁতণে পতিত হইলেন বাজ্যাধিপতির যা 
দর্শনে সৈম্গণ প্রাণভঘে তাহাদের শরণাঁপন হইল মশান্বা 
আলী (কঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইস্ল।মধর্শা প্রাণ কর, 
তবেই মঙ্গল, নচে তোমাদিগেব পরিত্রাণ নাত পবাজিত 
সৈগ্থগণ তত্কণাৎ সনাতন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হঈল তন 
্ন্তুব ভাহাদিগকে ধর্দেব বীতিনতি যখালিয়মে শিক্ষা দি 
হজরত লা্গী রাঙ্জপুত্র সহ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নিকট 
উপস্থিত হইলেন হজরত যুদ্ধজয় ও রাঁজপুরের ইস্লামধর্মম 
গ্রভণের সংবাদ শ্রবণ করিষ1, সানন্দে বাঁজপুত্রকষে তাভাব 
পৈত্রিক বাঁজা অর্পণ কবিযা স্চব ও দৈনিকগণ সহ মদিনা 
প্রতাগমন করিলেন । 

ষণ্কালে ধন্মজ্রোহীগ* অসতা গথ গপরিভাগাগ কিয়া হজ” 
রতের মিকট অকপটে সত্যধর্মা গ্রহণ করিতে আারস্ত কবিলা, 
লেই সময় কোরেশগণ ধর্মোপদেশ শিক্ষা করিবাণ জন্য হজরতাকে 
মন্ধায আহ্বান করে। হ্জবত স্বয়ং ন1 যাইয়া হজরত আবুবকর 


হজবত আলীব জীবনী ৯৪১ 


পিদ্দিককে বরাত বা বকার সুরা দশম মায়েত পর্য্যন্ত প্রচার 
কাবিতে মন্ধায প্রেরণ কবেশ অমনি মুহুঞ্তকাল মধ্যে জেনাইল 
€ আলাঃ) হজবতের নিকট আগমন কবিযা বলিলেন, সাব- 
ধান, তুমি কিম্বা হজরত আলী ব্যতীত যেন কেহ সাধাবণেব 
নিকট গাল্লাহুর স্থ-সমাচীব গ্রচাব না কবে হজবত যোহাম্মদ 
(দঃ) জেব্রাইল (€ আালাঃ) এর উপাদেশ শ্রবণ করিষাঁ তগু- 
ক্ষণাৎ আলীকে ভাঁকাইয়া বলিলেন, আলী ! তুমি আবুবক্কবের 
পণ্চাদ্‌গামী হও এবং তীহার নিকট কোবাণ সরিফেব আবেত 
কষেকটী গ্রহণ কবিয়! হজরতের দিনে সমবেত মুসলমানগুপ্পিকে 
আবণ করাইও | হজবতেব আদেশনুসাবে আলী ততক্ষণাৎ 
মন্ধাঘ গমন করিলেন হজরত আলী মক্কা উপস্থিত হইয!, 
হজরত শাবু বন্ধর সিদ্দিকের সহিত মিলিত হইলেন এবং তগায় 
হুজব্রত সমাপ্ত হইলে হজরত আবু বক্ধব সিদ্দিক (রাজিঃ) 
খোতবা পাঠ করিলেন তণুপরে হজবত আলী দণ্ডাষমাল 
হইয়। কোগ্াণের দশটী আষেত প্রচাব কবিতে আঁরন্ত 
করিলেন । 
আষেত 

এই গ্রস্থে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে ধর্দভীর লোক" 
দ্িগেব জন্য ধর্মাপথ প্রদর্শিত রহিয়াছে যাহারা না দোঁখয়া 
বিশ্বীস করে এবং উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যে 
উপজীবিকা নিদিষ্ট করিয়া! দিয়াছি, তাহা! অবলম্বন কবে; 
এবং ধাহার। ভোঁশীর প্রতি এবং পূর্বে যে মহাবাক্য অবতীর্ণ 


১৯২ হজরত আলীর জীবনী! 


৯৮পাপিএাসিপিসপশিসিসিসটসিপিস 


হইয়াছে, তাহা বিশ্বীস করে এবং যাহাব। পরলোক স্বাকাৰ 
করে, তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী এবং প্রকৃত ঈশ্বব-ত্তত্ত পুরুষ 
তাহার! ঈশাবের দয়াব পা, এবং বিশ্চঘই তাহাগা মুক্তিতনাভ 
করিবে খাহারা বিধন্মী পুরুষ, তাহাদিগকে ধম্মাতন প্রদশন 
কবিলেও তাহারা বিশ্বাস কখিবে না ঈশ্মর তাহাদের হাদযের 
দ্বাব অর্গগ্ণবদ্ধ করিয। বাখিয়ীছেন এবং তাঞকীদেখ চষ্মু কর্ণ 
পাপাবর়ণে আববিত রহ্যাডে। তাহাণ প্রতি কঠিন শাস্তি 
বিধিবদ্ধ রহিয়াছে মানবগণেব মধ্যে অনেকেই ঈগণ ও গণ 
কাল সম্বন্ধে সাঁধাবণের নিকট কপট বিশ্বাস দেখাধ, কিন্ত 
তাহাদের অন্তবের ভাব অন্য একার তাহারা ঈশ্বব ও ঈশ্বব- 
ভক্তগণের সহিত প্রতীরণা কবে, কিন্তু বাস্তবিকই তাহাবা স্বযং 
প্রতারিত হুইয়া থাকে তাহাদের অস্তব কঠিণ পাপবোগঞ্জপ্ত 
ঈশ্বর তাহাঁদে৭ সেই পাপকলুধিত অস্তব তধিকতর কলুষিত 
করিযাছেন তামারা অমত্য আচরৎ দ্বাণা কঠিণ শাস্তি প্রাঞ্ড 
হইবে --( স্ব বকার ) 

হজরত আলী কোগাগের এই পর্যান্ত বাখ্যা সমাপ্ত করিতে 
মা করিতে কতিপয ভল্পবিশার্$ী কপট মুসন মান ইহাতে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়| কৃতার্থ হইল অণস্তর জগত ভাগ 
তথ! হইতে মদ্দিশায় গ্রত্যাগমণ করিলেন 


৯৯৯৯ স্াসাসসিসট ২৯ ৯৬ উস সতত 


০ 
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শী 





হজরত আলীর ইসলামধর্ম প্রচার । 


হিজরীর' দশম বওসরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত 
আলীকে বলিলেন, আলী তুমি তিনশত সৈন্য সমভিব্যাহারে 
ইমন্‌ দেশে যাঁএা কবিয়। তত্রত্য অধিবাসীগণকে ইসলী মধ 
গ্রহণ করিতে আহ্বান কর এবং তাহাদিগকে একেশবের 
উপাসনাও বিধিমত দাঁন (জাকাত) করিতে আঁদেশ কর। 
ধর্মের অবশ্য পালনীয় বিষয়গুগি বিশদক্ধপে বুঝাইয়। দিবে। 
হজরত আলী বলিলেন, হে প্রেরিত পুরুষ! আঁপনি আমাকে 
ইমন দেশে ধর্ম গ্রচারেব জন্য প্রেবণ করিতেছেন, কিন্ত অন্রত্য 
আধ্িবাদীগণ আহলে কেতাঁৰ ভর্থাৎ খুধর্্দীবলম্বী আমি 
নব্য যুবকমাত্র ধর্্মনীতি ও বিচারশক্তি আমার তাদৃশ নাঁই। 
কি প্রকারে তাহাদের সহিত ধর্ন্মাবিষয়ে তর্কবিতর্ক করিব? 

তছুত্বরে, হজরত আলীর বক্ষঃস্থলে হস্তার্পন করিয়! 
বলিলেন, “আল্লা হোন্মা৷ সাবেব লে মানাহু ও আহদে কাল 
বাছ 1৮ অর্থাৎ হে ইশ্বর । ইহার বাক্যে স্ফুর্তি ও নিপুণতা 
প্রদান করুন এবং ইহার আন্তরকে দৈব-বিগ্ভাবলে বলীয়ান 
করূম। তদরবধি হজরত আলী এঁদী-শক্তিবলে স্তপণ্ডিত ও 
যুক্তিতর্ক অদ্বিতীয়,হইযাছিলেন । যখন তিনি ধর্ম, সাহিত্য, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ব্ভৃতা করিতেন, তখন 
সকলে মন্ত্-মুগ্ধের গ্যাঁয় তাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখের দিকে 
একদৃষে চাহিয়া! থাকিত। 


৯৩ 





১৯৪ হজরত আলীর থীবনী 


অনন্তর ভিমি ইমনে গমন করিয়া শ্রত্য অধিকাংশ 
অধিবাসীকে ও বনিহামদান দঘস্থ সমুদয় লে ককে ইসলাম 
ধর্মে টীর্ষিত করিয়। মদিলায় প্রত্যাগযষন করিলেন ইমনে 
ইসলামধর্থট গচারিত হুওযাধ, হজরত পরম পরিতোষ লাভ 
করিলেন। হজরত আলী (কঃ) ইমনে ধর্ম প্রচার করিবার 
সময় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আঁশীবর্বাদে শারফত ওতান 
লাত করেন জাবের (রাজিঃ) বগ্লিযাছেম, তায়েফে ঘুদ্ধ 
যাত্রাকালে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত আলীকে নির্জনে 
লইয়া গিয়া তাহার সহিত বহুগ্চণ পর্য্যন্ত কথোপকথন 
করিয়াছিলেন । সথাগত ব্যক্তিগণ তাহাদের" গুণ কথাবার্ভী 
বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়*ঘকেন 
হজরত তাহাদের ওৎস্থৃক্যের কারণ বুঝিতে পারিয়! বঙ্গিঙ্পেন, 
আমি আলীর সঞ্জে কথা কহি নাই, আল্লাহ, কথিয়াছেন; 
অুর্থাৎ আল্লার ধে কথা তাহাকে গোপনে বলবার আদেশ 
ছিল, তাহা আমি তাহাকে গোপনে বঙ্গিাছি এই কারণে 
হজরত আলী (কঃ) গোপনীয বিগ্ভায় আদ্িতীয় ছিজেন। 
এদিকে ক্রেমশঃই চতুদ্দিকে ইস্লাম ধর্ম বিস্তারিত হুইয়। পড়িল। 
য্কালে জ্ঞান তিমিরাচ্ছযম জগৎ ইগলামধশ্মীগোকে 
আলোকিত হইতেছিল ) জনসধ্ধারণ ভক্তি গ্রণেশনিত হইয়া 
দলে দলে ইসলাম খর্ম গ্রহণ করিতেছিঘ ; আবালবৃদ্ধবমিতা 
সবাদেই ভক্তিভরে ইসলামের পদসেবায় নিমগ্ন হইতে ছিল, 
সমতা ধরণীতে ইগলামের গুণ গান কীর্ভন করিতেছিপ, 


হজরত আলীর জীবনী ১৯৫ 


এবং ইপলাঁমের যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল 
এবং ইস্লামধর্ম্ম সর্ধবালীন পুর্ণতা লাভ করিতেছিল, তখন 
হজরত পীড়িত হুইয়া শয্যাগত হুইয়া পড়িলেন হজরত 
ফাতেমা! খাতুন অহুণিশি গিতার দিকট থাকিযা, তাহার 
সেবা গুঞ্ষা করিতে লাঁগিলেন। হজরত আলীও সতত 
হুজরতের নিকটে উপস্থিত থাকিতেন একদা! হজরত আলীকে 
ডাকিয়া বলিপেন, আলী। আমাব অস্তিমুকাল উপস্থিত ! 
তুমি সতত স্পথে থাকিও। কদাঁ” কর্তব্য পথ ভ্রহউ হইও 
না। আমার অঙ্গের এই পিরহানখানি কুফার সাধু প্রবর 
তায়েসকুর্ণিকে প্রদান করিও! আমার মৃত্যুর পর তুমি 
জগতে অনেক বিপজ্জীলে জড়িত হইবে । অনেকেই তোঁমার 
শক্রতাচরণ করিবে কিন্তু সাবধান, কখনও ধর্দপথ ভ্রধী 
হুইও না গত 

হুজরতেব প্রমুখীশড এই হৃয়বিদারক বাক্য শ্রবণ কিয়া 
বীরবর হজরত আঁলী দারুণ মর্মাহত হইয়া! অনিমিষ লোঁচনে 
তাহার মুখের দিকে চাঁহিয়। অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগি" 
গেন। ভীহাঁর হৃদয় অশান্তি ঝটিকায় আলোড়িত হইতে 
লাগিগ মুখ হইতে আর বাক্য স্ফুরণ হইল না। তন্দর্শনে 
হাসেন ও হোসেন ভ্রাতৃদ্র রোদন করিতে লাখিলেন। 
দেখিতে দেখিতে হজরতের জ্যোভির্দয় পবিত্র মুখমণ্ডগ স্থির, 
ধবীর ও প্রশীস্ত ভাব ধারণ করিল সর্ববশজিমান শ্শাল্লাহু 
উদ্দেশে, কৃতান্ত আজরুইল হজরতের প্রতি নিজ কর্তব্য 





১৯৬ হরত আলীর জীবনী । 


জম্পাদ্দন 'করিল। একাদশ হিজরি, ১২ই রখিয়শ আউল, 
সোমবার দিবসে জগতের শাস্তিনাতা, ভবভয় প্রাণকণ্ডা প্রেরিত 
পুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোতুফা (দঃ) আত্বীয বন্ধু-বান্খগণকে 
শোকসাগরে তাসাইয়া, তীহার ভক্তমণ্ডগীকে কীণইয়া, 
শ্বর্গারোহণ করিলেন । হজরত ফাতেমা খাতুন গিতৃশোকে 
কাতর হইয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । কথিত আছে, পঞ্চ, 
ব্যক্তি জগতে ,যেরূপ রোদন করিয়াচিলেশ, এরাপ আর 
কেহই করে নাই। গুথম হজরত আদম আল্লাহর বিশ আদেশে 
গোধুম ভক্ষণ করিয়! ছুই শত বসর অহণিশ ব্ন্দন করিয়া” 
ছিলেন। দ্বিতীয়, ইয়াকুব নবি প্রিয়তগ পুলে ইউসফের বিরহে 
রোদন করিয! অন্ধ হইয়াথিলেন তৃতীয়, ইউসফ (আঃ) 
বন্দী-গুহে নযনজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন চতুর্থ ফাতেম! 
খাতুন পিতৃশোকে অবিরত ছয় মাঁদ কাল বিরলে বসিযা অশ্রা 
বর্ধন করিযাছিলেন। পঞ্চ, জয়নাঁগ আবেদিন কীরবালায় 
নিহত পিতা হোসেন শৌকে অবিরত চল্লিশ বঙনর কাল রোদন 
করিয়াছিশেন । হজরতের বিয়োগে আত্মীয়, স্বজন, সহচর, 
বন্ধু, ভূচর, খের ও চয়াঁচরের জমস্ত প্রাণী, বৃষ্ধ। হাতা, তৃগ, নদ 
নদী লাগর ও আকাশস্থ তর, র্যা, দক্ষ ইত্যাদি জাতি 
অমূহ বিধাদ্-কালিমায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে আবুবদ্ধর সিদ্দিক 
€ রাঃ ) হায়ের বেগ কথঞ্িছ দিত করিয়া অপর- সাধারণকে 
াবোর্ধ দিতে লাগিলেন। হজরত গীড়িতাবস্থায় আদেশ 
ক্করিয়াছিলেন, আঁমার আত্মীয় স্বজন বাতীত অপর কেহ যেন 


হজরত আঁলীর জীধনী ১৯৭ 





আমার শবদেহকে স্নান না! করায়। তাই হজরত আববাস ও 
'আলী (কঃ) শবদ্েহকে স্নান করাইলেন জানান্তে শবদেহ 
সুগন্ধ জ্াবো স্ববাসিত করিয়া, তিনখণ্ড বস্ত্র বারা আচ্ছাদিত 
করিলেন অনন্তর সকলে একত্রিত হইযা জানাজা (আত্মার 
মঙ্গল উদ্দেশ্টে আল্লাহর নিকট প্রার্থন! ) কার্ধা সমাধা করিয়া॥ 
হজরত আয়েসার গৃহে সমাধিস্থ করা হুইল | অগ্তাবধি সকলেই 
সেই স্থানে জিয়াবত করিয়া খাকেন। ইহার কতিপয় 
দিবস পরে হজরত আবুবন্ধর খলিফা (প্রতিনিধিত্ব) পদে 
বরিত হন। 


মহধি অয়েসকরণীর বিবরণ । 


একাদশ হিজরীর শেষে, হজরত প্লালী (কঃ) খ্ব্গীয় 
মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আদেশ রক্ষা করিতে 
তাহার পিরহানখানি লইয়| কুফা নগরাতিমুখে যাত্রা করিলেন । 
তিনি কুফায় উপস্থিত হইয়া, নগরবাসীর প্রত্যেককেই অয়েস" 
করণীর বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন, কিন্তু কেহই তীহার পরিচয় 
দিতে পারিল নাঁ। পরিশেষে এক অশীতিপর শুভ্র শশ্রবিশিষ্ট 
ত্বদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ 
তিনি তাহার যথাযথ পরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি অতি হীন- 
ভাবে মাঠে ছাগ চরাইতেছেন। প্রান্তর মধ্যে যে হুকটা বৃক্ষ 
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দেখা যাইতেছে, উহারই মুলদেশে গমন করিলে তাহার অহিত 
সাক্ষাৎ লাভ হইবে। তিণি সেই স্থানেই শখশ ও আহাথাদি 
সম্প্ করিয়া থাকেন খাও, দর্শন কির আইন, দাধুপুরুধকে 
দর্শন করিলে জীবন সার্থক হয় 

হজরত আত (কঃ) কাণাবলন্ব শা কণিখা সব্ণ মহধি 
অয়েস্করণীর নিকট উপস্থিত হুইগেণ এবং তাহাকে এতিবাধণ 
পূর্বক বলিলেন, হে পাধুপ্রবর! ঠেরিত পুরুখ এই [পরহান 
আপনাকে পরিধান করিতে বঞিয়। শ্বর্গারোছণ কগিযাছেশ। 
মহধি অয়েসঝরণী হজরতের মৃত্যুমংবা দে মূর্চিত হইযা গড়িগেন। 
বহুক্ষণ পরে তাহার মুচ্ছা অপানোদম হইলে, হআরত আল্গী 
শোকমন্তগুচিত্তে জিজ্ঞাসা! করিলেন, মহধি! আপনার সহিত 
হ্জরতের কিরূপ বন্ধুত্ব ছিল? তাপসশ্ররেষ্ঠ অধেসঝরণী থলিলেন, 
তাহার সহিভ আন্তরিক ভক্তিসুত্রে আবদ্ধ ছিগাম, যদি সাধ্য 
খীকিত, হদয় বিদীর্থ করিয়। দেখাইতাম হজরত আলা 
কহিলেন, তবে কেন আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান 
াই ৪ তিনি বলিঝেন, চাক্ষুস সম্মিলন যদিও হয় নাই, কিন্তু 
্াম্তরিক সাক্ষাতের কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই এ আাস্তরিক 
মধুর মিলন যেদিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, নিপ্চয়ই জাগিখে, গেই 
দিন এই নশ্বর দেহের পতন। তাহার নিদর্শন এই দেখুন 
বলিয়া, নিজ ভগ্মস্তগুলি হজরত আলীকে গ্রার্শন করাইলেন। 
হদদ্শষে হজরত আলী জিজ্ঞাসা ক্করিলেম, এই ভগ্স্তগুগি 
কাহার এবং কি জঙ্তাই বা তগ্ন করা হইয়াছে? তদুত্বারে 
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হুজরতেগ পরম প্রাণযাম্পদ প্রেমিকচুড়ামণি অয়েসকরণী সার” 
হেতে বলিলেন, যে দিবস ওভদ যুদ্ধে বিধন্মীর প্রস্তরাথাতে 
হওগতের পবিত্র দন্ত মুখচ্যত হয়, সেই দ্দিনই আঁমি আমার 
সমুদয দস্তগুলি উৎপাঁটন করিযাঁ ফেলি। তাহাঁব একটী দত্তের 
পরিবর্তে আমার সমুদয় দন্ত ঘট কবিয়াছিলাম এক্ণে তাহার 
গ্রাণবিষ্বৌোগ সংবাদে কি গ্রকাবে দেহে জীধন রাখিব? আর 
তাহার বিরহকষ্উই বা কি প্রকাবে সা করিব? ধাহার 
অঙাঁবে সমগ্র জগত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইযাছে, আমি কি 
প্রকারে সেই হৃদয়মণিকে হারাইয়। জীবিত থাকিব? আমার 
চির আরাধ্য দেবত1 যখন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন 
আমার জীবিত থাকার প্রয়োজন কি? আমিও যাই দেই 
ভমরধামে_-যেখাঁনে শোক-তাঁপের দাঁহিকা-শক্তি নাই, যে 
স্থানে প্রিয বন্ধুর বিরহ-ক্ট নাই, যে স্থানে অশান্তির লেশ মাত্র 
নাই-_সেই শাস্তিময় চিবস্থখনিকেতন অমবগুরে গমন করি।, 
হজরত আঁলী তাহার এতাদৃশ ভাব দর্শন করিয়। বজিলেন, 
ধম্য আপনার বন্ধুত্ব ধন্য আপনার প্রেম-ধন্ত আপনার তক্ভি- 
তপস্ত। আপনি জগতে পর্ববগুণে শ্রেষ্ঠ হে তপন্থী | এক্ষণে 
আপনার বন্ধুপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া পরিধান করুন, 
আমি তাহা দর্শন করিয়া আনন্দিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করি। 
তাপসপ্রবর কাতরকণ্ে বলিলেন, আামি দেই মহাপুরুষের 
পরিচ্ছদ পরিধান করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। কিন্তু তিনি 
যখন কৃপ] করিয়। এই অভাজনকে এই দেব-ছুল্ত পরিচ্ছদ 
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পরিধান করিতে আধেশ করিয়াছেন, ৬খন আমাকে এ পত্র 
গরিচ্ছদ প্রধান করুন, উহ্থা পরিধান কথিয়া। চপিভার্থ ৎই। 
আপনি ক্ষণেক অন্তরালে যান, আমি এ পরিচ্ছদ পরিধান কপি 

অনন্তর হঞ্জরত আলী মহধির কথা মত অন্তরালে গমন 
করিলেন। মহর্ষি নির্জনে বসিয়া এভু-আরাধনাধ নিম 
হইলেন শিভৃত বৃগ্ণান্তরালে উপবিষ্ট হইথা কাতর গরে 
সাঞ্রনেত্রে হজরতের শিহ্যমগুলীগ পাপ-মোচনের জন্ত আলাহর 
নিকট প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন এবং হৃদযের উদ্বেগে উপ্াস্ত 
হইয়া! বলিতে লাগিলেন, হে দয়াময় | কৃপা করিয়। হজরতের 
শিশ্তগণের পাপ মার্জনা করিয়া দেন, আমি আপনার প্রেরিত 
পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছি । 

আল্লাহ তাহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া! দৈববাণীতে বহিলেন, 
তোমার পালিত যতগুলি ছাঁগ, ততগুলি পাঁপীর গাঁপ মাঙ্ডন। 
করিয়া দিলাম " 

তচ্ছুবণে মহর্ষি অয়েসকরণী কাতরকণ্টে পুনরায় প্রার্থনা 
কৰিগেন। হে বিশ্তারণ ! তীহার শ্যিগণের মধ্যে যে গকল 
জঙ্ধানান। তাঁহাদের সকলেরই পাঁপ মোচন করিয়! দেন । 

পুনরায় শপ্টিকর্তার আদেশ হইল, হেত্রিয বন্ধু] যদি 
আমার বন্ধুর প্রণয়াকাডজ্গী হও, কাল বিলম্ব করিও না, এখমিই 
ভাহার প্রদত্ত পরিচ্ছর পরিধান কর। আমি তোমার রচিত 
পুস্তাকের যতগুলি শব্দ আছে, গুতগুলি পাঁপগ্রস্ত শিষোর পাপ 
মোচন করিলাম । 
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মৎধি বণিলেন, যে পর্য্যন্ত না তাহার সমগ্র শিষ্যের পাপ 
মোচন খরিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি কোন প্রকারেই পরিচ্ছদ 
পরিধান করিব না 

তত্ক্ষণা্ড কুপাময়ের আদেশ হইল থে, তোমার পালিত 
ছাগ সমূহের যতগুলি লোম সমগ্ঠি, আমি ততগুলি পাপীর পাপ 
মোচন করিধা দ্রিলাম তিনি ভাবিণেন, পাপীর পাপ মোচন 
করিবার এই উপযুক্ত সময়, এমন স্থযোগ আব হইবে না 
হজরতের সমস্ত শিষ্যেব পাপমোচন করিয়া সমগ্র জগত আজ 
নিষ্পাপ করিব। অনন্তর পুনরায় তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট 
হইয়া! বঙ্গিতে লাগিলেন, হে দয়াময়! আজ আপনার দয়াময় 
নামেব মাহাতায পরীক্ষা করিব আপনার প্রিয় বদ্ধুর প্রতি 
কতদূব কৃপা, আজ তাহার সীমা নির্দেশ করিব এই বলিয়! 
পুনরায় ধাঁনমগ্ন হইলেন, এমন সময হজবত আলী আসিয়া 
বলিলেন, আপনার এখনও পর্য্যন্ত পরিচ্ছদ পরিধান করা হইল 
না? খধিবরের কর্ণে যেমন এই কথা প্রাবেশ করিল, অমনি 
তিনি মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন আলী হাযদার সন্স্তে তাহাকে 
ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন ফরিলেন। 
মহধি চৈতন্য লাভ করিয়া হজরত আলীকে বলিলেন, মহাত্মন্‌ ! 
আমার ধানভঙ্গ করা আপনার কর্তব্য হয় নাই আঁর যদ্দি 
মাপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইগে হজ্জরতের 
দমুদয় শিশ্যমগ্ুলীর পাপমোচন করিয়া লইতাম ' অনস্তর নান! 
কথাবার্তীর পর হজরত আলী সানন্দে গৃহে প্রর্ত্যাগমল 
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করিলেন। তিশি গুছে উপস্থিত হয়৷ হজরত ফাওমা খাতুনকে 
কঠিন গীড়ায শষ্যাগও দেখিখেন। 


ফাতেমা খাতুনের স্বর্গারোহণ। 


কানের ফুটিলা গতি ভাহার হত্তে কাহাঁগও পিস্তাস নাই। 
তাহার হয় শির্শাম নির্দব কঠিন গাযাণে গঠিত সে কাগাকেও 
ও পতিহারা। কাঁহাকেও পুক্রহাবা, কাঁহীকেও গভীর শোক” 
সাগরে ডুবাইতেছ কাহাকেও অবিরত আশ্াঃজলে ভাগাই- 
তেছে। কাহারও ছদয়ে অপান্ত ছতাশন আ্বাদাইতেছে। যে 
, তক্বরের আয লইয়া শ্ত শত পঞ্গী সুখে বিবাজ কাগাতেছে, 
হে নির্দয় কাল। তাহাকে সমূলে উৎ্পাটন ও ভুতগশায়ী 
করিয়া আশ্রয়ছ্যুত ফিরিতেছ। যে সুন্দর দোকরপ্রন গুল্ম সুধাসে 
চতুর্দিক/আমোদিত করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছিছ, রে নিষ্ঠর 
কাল! তাহাকে অধালে বৃস্তচ্যুত করিতে ভোমার এত আমন্দ 
কেন ?" খুঝিলাম, তোমার দ্বারা এই সকল কঠিণ কার্য 
অন্পাদন করিবার জদ্ঘা ঈশ্বর তোমার হৃদয় কঠিন পাযাঁণে 
শঠিত করিযাছেন। 
আনস্তর দেবী ফাতেমা খাড়ুন জেমাত 'গিতৃবিয়োগে 
নিতাস্ত শোকারুগা হইয়া অহনি'শ অশ্/জলে গণ্ুদেশ পলীবিত 
করিতে লাগিলেন। নির্জনে রোদন করিবার অদ্য জিম্নাতল 
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বাকিয়াতে একটী গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন । সময়ে সময়ে 
তথায় একাকিনী গিয়া রোদন করিতেন । এইজন্য সেই গৃহটী 
ব্য়তলদ আহ্জান বলিয়া অভিহিত এইরূপে অনবরত রোদ 
করিরা ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিলেন । আনস্তর তিনি 
পি অস্তিমকাল অমুপস্থিত বুঝিয়া, হাসেন হোসেন পুক্রদ্ধষের 
ভোজনার্থঘে স্বয়ং আহারীর় রুট গ্রস্ত করিতেছিলেন £ এমন 
সময় হজরত আলী কঃ) তথাষ উপস্থিত হইয়। দেখিক্দেন যে 
হজখত ফাতেমার চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুজল 
গুবাহিত হইতেছে । ওদর্শনে হজরত আলী ফাতেমাকে 
কহিলেন, ফাতেমা! তুমি আজ পর্য্যন্ত কি হঞরতের শৌক 
ভুলিতে পার নাই? ফীদিয় কীদিয়। ছগ মাস গতিবাহিত 
করিলে, এখনও কি তোমাৰ অশ্রজল নিবাণ হইল ন1? 
একগাত্র রোদনই যদি তোমার প্রিব বস্তু হইরা থাকে তবে 
এ অবস্থায় কটা প্রস্তুত করিতে কেন? হজরত ফাতেমা 
কহিলেন, দ্বামিন! পিতৃবিয়োগে আমি বড়ই কাতর, 
জীবনের কোন আশা মাই; রোদন করিতে করিতেই ইহধাম 
পরিত্যাগ করিব আগার মৃত্যুর পর সেহের প্রতিমা হালেন 
হোসেনকে কে' আর যত্ব করিয়া আহার করাইবে? তাই 
তাহাদের জন্ত বট ওস্তত করা দিতেছি , হজরত আলী” 
আঁর দ্বিরুক্তি করিলেন না অনন্তর এই ঘটনার তিন 
দিবস পরে ফাতেমা দেবী শখ্যাশীয়িনী হইগেন তাহার 
আঁসন্নকাঁল উপস্থিত দেখিয়া আলী বিষগ্নচিত্তে বলিলেন,. 





ন+৪ হজরত আলীর আীবনী। 


পিস পাপা পি সস পা ভা 


ফাতেমা তোমার ন্মেহের ৬ণয় হাসেম হোসেন তোমার আবশ্থ। 
দেখিয়া বিরস বদনে একদৃষ্টে তোমার দিকে চাখিয়া। রহিয়াছে 
ফাতেমা পুর্রদ্ঘয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া একদৃছেট তাহাদের 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
পুর্বিক হজরত আলীকে বলিলেন, স্বামিন! আমি আপনার চির 
কিছ্বরী, স্বামীর এ্রতি জ্রীর যাহা কর্তব্য, তাহা মমাধা হয় ন1ই। 
এক্ষণে দাসীর এই গ্রার্থনী। জীবনে আগনার নিকট থে সকল 
অপরাধ করিয়াছি, তাহা মাঞ্জন1 করুন 

হজরত আলী তীহার করণ প্রার্থনায় আর রানির 
করিতে পারিলেন না, সাআনেত্রে বলিলেন, হে রমবীকুলতূষণা 
হজরত-ননিিনী ! শ্রেঠতম অর্গের দ্বার তৌমার জন্য খোল! 
রহিয়াছে জগতে তোমার কি অপরাধ আছে? তবে খদি 
জ্রমে বা অজ্ঞানে কোন ক্রুটী করিয়! থাক, আমি সর অন্ত- 
করণে তাহা ক্ষমা করিলাম। সে সময় জগঞ্জননী ফাতেম! 
দেবীর ব্দনশশী বাহুমুক্ত চন্দ্রের ম্যায হর্মে উত্্বণ ও প্রযু্র 
হইয়া উঠিল পুনরায় তিনি বগিলেন, শ্বামিন্! আমার দ্বিতীয় 
অনুরোধ এই যে, আমা বিন প্রাণ-প্রতিম হাসেন হোসেন 
তিনয়দয় যেন কাহারও নিকট আক্ষেপ করিয়া না কীাদে। 
তৃতীয় প্রার্থন--রজনীযৌগে আমার শব সম্কার করিয়া 
সমাধিস্থ করিবেন। যেহেতু জীবনে অপর কেহ আমাকে দর্শন 
করে নাই, মৃত্যুর পর তাহার ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে? চতুর্থ 
শরর্ঘনা-ন্মমাঁর সমাধি স্থানে আমার পারলৌকিক মগ 





হজরত আঁলীব জীবনী ২৯৫ 





কামনার জন্ত যেন সর্ব্ধর! আল্লাহর সন্নিধানে প্রার্থনা করা হয়। 
এই কথ বলিতে বক্িতে জগজ্জননী* ফ'তেস' দেবীর লকরেধ 
হইয়! গেল; এমামদয়কে সঙ্গে লইযা হজরত আলীকে হজরতের 
সমাধি স্থলে প্রার্থনা করিতে ইঙ্গিত করিলেন তদনুসারে 
গালী হংদর বিষণ্নচিত্বে হাসেন হোসেনকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত 
হইলেন। 

এদিকে হজরত ফাতেগা খাতুন আছ্গা নাঃক জনৈক, 
গরিচারিকাকে জল আনিতে আদেশ করিলেন। আছমা শীঘ্র 
জল আনিয়া দিলে, তিনি সেই ক্লে স্নান ও অজু করিয়া 
লইজেন  তণুপরে পকিত্র বন্ত্র প্রিধত্ন করিয়' পবিত্র শয্যণ্য 
শয়ন করিয়! কাবাভিমুখে মুখমণ্ডল স্থাপিত করিয়া! ও একখানি 
পবিত্র চাঁদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়। করুণকণে আল্লাহর 
নিকট পিতার শিষ্যমগুলীর ( উন্মতগণের ) জন্য ক্ষম! প্রীর্থন। 
করিতে লাগিলেন। আঁছমা বলিয়াছেন, ঘে সময় জগজ্জননী* 
ফাতেমা খাতুন আল্লাহর নিকট হজরতের পাপী শিশ্যগণের জন্তা 
প্রার্থনা করিতেছিলেন, সে সময় তাহার গৃহদীর অর্গলীবদ্ধ 
ছিল। আমি সে সময় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলাম। বনুজ্গণ 
পর্যন্ত উহার কণট্বর শ্রবণ ন| করায়, জগজ্জনন” নটর বিদায় 
লইয়াছেন। এইরূপ স্টির সিদ্ধীস্ত করিয়া দ্রুতপদে গিয়া 
হাসেন হোসেন ও হঞ্জরত আলীকে সংবাদ দিলাম। তাহার! 
€রাদন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিংেন, 
হজরত ফাতেমা পুক্রত্য়কে, অপার শৌক-সাগরে ভাসাইয়া 


২৬ হজরত আলীর জীবনী 


চিরকালের জন্য ইহ-জগত পরিত্যাগ করিয়া দ্বর্গবাস' 
হইয়াছেন 

একাদশ হিজগীর রমজান মাসের তৃতীয দিবস মঞ্জলবাঃ 
দিবাকরের অস্তাগমনের সহিত ফাঁতেম| দেবীর জীবন-্রদীগ চিএ 
তস্তিত্ঘ হইল ; জীবনশুহ্ঠ পবিত্র দেহ ভূতলে গিয়া গহ্লি) 
পবিত্র আত্মা! পৰিজ্র ধাম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্্গে লীত হইল মাতৃহীন 
হাসেন হোসেন ভ্রাতৃদ্য় শোকে ছুঃখে িতাস্ত কাতর হয 
জগৎ শুম্ময় দেখিতে লাগিকেন। অবশেষে পিতার নিকট 
উপস্থিত হইযা লিদারুণ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন । হজরত 
আলী (কঃ) অকম্মাৎ এই হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইয়। দারুণ 
মর্দ্মীস্তিক যন্ত্রণীয় অধীর হইয়া! পড়িগেন এবং গাধাণে হদয় 
বাধিয়! বনু কষ্টে ধৈর্য্যাবলক্খন পূর্ব্ধক হজরত ফাতেমার শবদেহের 
সদগতির জগ্ঠ শন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং শবদেহকে যথা- 
প্রণালী শান করাইয়া, পথিত্র ধৌত বস্ত্র কাফন গ্রস্ত করতঃ 
উহা যথা প্রণালী আচ্ছাদন করিলেন এবং খট্টোপরি স্থাপন 
ফরিযা, তীহার জানাজা পাঠ করিয়। জিল্নাতণ বাকিয়াতে 
পমাধিচ্থ করিলেন হজরত আলী (ক) জগজ্জনর্ন। ফাঁতেগা 
খাতুনের সমাধি ক্রিয়া! সম্পন্ন করিয়া গুহে প্রত্যাগমনকানে 
জনৈক ভক্ভিপরায়ণ মুস্রমীন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কদিলেন, 
আলী (কঃ) | আপনি কি প্রকারে ফাঁতেমার শবদেহের ন্লান 
করাইিবোেন? তিনি বলিঞধোেন, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাকে 
বিয়া গিয়াছেন, আলি | ফাতেমা তোমার ইহকাল .পরকাঝার 


হজরত আলীর জীবনী । ২৭ 


বিচ্ছিন্ন পতী। তীহার মৃত্যু হইলেও তোমাদের বিবাহ-বন্ধন 
ছিন্ন হইবে না) যেহেতু আল্লাহ স্বত্বং ফেরেস্তাগণকে সাক্ষ্য 
করিয়া! তোমাদিগকে পরিণয়পুত্রে আবদ্ধ করিযাছেন। অপর 
সাধারণের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কাহারও গাঁণবিয়োগ হইলে, 
তাঁহাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, এজন্য মরণান্তে তাহারা 
কেহ কাহীকেও স্নান করাইতে পারে না কিন্ত আমাদের 
স্বামী-ন্রী সম্বন্ধ মবণ জীবনে শক্ষুণ্র থাকিবে । 


হজরত আলীর নেতৃত্বপদ গ্রহণ। 


হুজবত ওসমানের *রলোকগমনের তিন দিবস পর, মিসর- 
নিবাসী যাবতীয় বোক এবং অধিকাংশ মোহাঢুজ্জর ও আনসার 
দলম্থ লোক হজরত আলী মোর্ত,জাকনিকট আসিযা তাহাক্ষে 
এন্তৃত্বপদ্দ (খলিফার ) গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
কবিতে লাগিল তিনি প্রথমতঃ উহ! প্রতাখান করেম। 
অবশেষে সকলের আগ্রহ দেখিয়! বলিলেন, মুসলমান ভ্রাতাগণ ! 
লকলেই তোঁমর! আমীর 'নেতৃত্বপদ্দ গ্রহণের পক্ষপাতী, কিন্তু 
আমার ইহাতে তত স্পৃহা নাই, অপব যাহাকে ইচ্ছা হয় 
তোমরা ভাঁঙীকেই খলিফার ,গদে বরিত করিতে পার, আমি 
তাহারই আদেশ প্রতিপালন করিব এই রথা শুনিয়া অলহা, 
জোবের গরভূতি সকলে একবাক্যে বলিলেন, আপনি বিদ্যমান 


২০৮ হজরত আলীর জীবনী । 


খকিতে কে এ পদের অভিলাধী হইতে পারে? আপনার 
অআপেক্ছ। কোন্‌ ব্যক্তি নেতৃখপদ্ধের যোগা ? আপনারই সর্বব 
প্রথম অধিকার অনন্তর হজরত আমা (কঃ) আকলের 
অনুরোধে খেলাগতি পদ গ্রহণে সম্মত হইলেন 

অর্ব গ্রথমে তালহা ও জোবের তাহার হন্ডে বয়েত 
€শিষ্ন্থ ) গ্রহণ কয়েন তগুপরে অপরাপর সকলে তাহার 
মতের অনুসরণ করিয়া! মহাপমারোহে হজরত আন্গ (কঃ) 
কে নেতৃন্ন পদে অভিষিক্ত কবেন পীমত্রিশ হিঞ্দ্দীর নবম 
মাসে নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া গন্যাগ্য দেশে শাপনবন্তা 
নিযুক্ত করিতে মনোনিবেশ করিলেন তখন তালহা কুফার 
এবং জোবের মিশরের *শসনকর্তার গ্দগ্রার্থী হইলেন। হজরত 
আঁ (কঃ) বলিলেন, তোমগ। টুইজন ব্যতীত আমাগ অন্য 
কেহ সাহাধ্যকরী বা পরামর্শনাতী মাই, অতএব তোমাদিগকে 
আমা হইতে পৃথক কগিতে পারিব না ইহা শ্রবণ করিযা 
তালহা! ও জোবের আস্তরিক' ঈর্ধযাঘিত হইয়া গোপনে হজরত 
আলীর অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ধিস্ত বাহিক কোন 
ক্ষুণতাঁব গরকাশ করিলেন ন 

যে সময়ে মিসর, কুফা ও বাঁসোরার অধিবাঁসীগণ মদ্দিনী 
অবরোধ করিয়া হজরত ওসমানকে হত্যা করে, সেই সময়ে 
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পুরী বিবি আঁষেস সিদ্দিকা 
তীর্থ-কিয়] সম্পাদনার্৫থ মক্কীনগরে অবস্থিতি করিতেছিলেম £ 
ওসমান (রাঁজিঃ) শুক্র কুক নিহত হহলে, তাহার হত্যার 


সপিসিপতাত সং আদা) আসা এল 
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মুগ্ধ কারণ অনুমন্ধানার্থ বিশেষ মনোযোগী হইথেন। তখন 
তালহা ও জোবের মহান্্ধোগ পাইযা, নিজ অভিলাষ পুর্ণ 
করিবার মানসে হজরত আলীর বিরুদ্ধে দগ্ডায়মান হইয়া 
মকাভিমুখে গমন করিলেন। তীহারা সক্ধায় উপনীত হইয়া, 
সাশ্রগনেত্রে হজবত আঁয়েসার নিকট মিথ্যা রচনা করিয়া 
বলিলেন যে, ওসমানের বধসাধন হজরত আলীর যড়যন্ত্রে 
হইয়াছে । তচ্ছ,বনে হজরত আয়েসা শোকে ছুঃখে ভরিয়মাঁন 
হইয| বিলাপ কগিতে লাঁগিলেন। তাহার করুণ-ক্রন্দনে । 
সমস্ত মন্কাবাসী ও তীহার জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ রোদন করিতে 
লাগিল। অনন্তর বনুক্ষণ রোদনের পর হজরত আয়েস! 
ওসমান হত্যার প্রতিশোধ লইবার জঅগ্ হজরত আলীর 
বিরুদ্ধে বিবিধ যড়মন্ত্র করিতে লাগিলেন। শ্ঠামনগরে হজরত 
আলী (কঃ) মাবিয়াব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই 
সন্দেহে কেহ কেহ মাবিয়ার জাহায্যার্থে শ্যামদেশে গমন 
করিতে ইচ্দা প্রকাঁশ করিলেন। আয়েদা কহিলেন, তধায় 
কাহাঁকেও যাইতে হইবে না, তিনি একাই আলীকে পরাস্ত 
করিবেন, তীহার জন্য তোমরা! কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না । 
এক্ষণে তোৌমবা ওসমান হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য 
যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও 

সর্ববপ্রথমে ওমরের পুত্র আবছুল্লা যুদ্ধের অন্য প্রস্তুত হইলেন 
এবং অপর সাঁধারণকে উত্তেজিত করিলেন।: পরে মনবাহ 
মনক্কানগরের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা! করিতে লাগিলেন ঘে, হে 

১৪ 
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মকাবাদিগণ | তোমরা যে কেহ আমির ওসমান হত্যার গতি” 
শোধ গ্রহণ করিতে ইচছুক। শীঘ্র হজরত আয়েসা, জোবের 
ও তাঁলহার সঙ্গে যোগদান কর। যাহার যুদ্ধোপকরণ ও 
গমাচহাদনের একান্ত অভাব, গ্ার্থনা কর) সমস্ত প্রাপ্ত হহবে। 
তাহার এই ঘোষণা মঞ্চাবাসী যুদ্ধার্থীগ' দঙ্ে দলে আ.গিয়। 
যুদ্ধনবাধনা ও্ঞাপন কিল, এবং যুদ্ধে গমন করিবার জহ্য আপন 
আপন অগ্ভাব মোডন করিয়া লই অনন্তর হজরত আয়েগা 
আস্কর নামক দ্রুতগামী উ্টপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া! বসরা ভিমুখে 
গমন করিলেন এবং তাহার পশ্চাতে শত শত উল্টারোহী, 
সন্ত জন অশারোহী সৈনিক ও এক সংআধিক পদাতিক সৈশ্য 
যুদ্ধ সঙ্জায় সভ্জিত হইয়া বীধদর্পে গমন করিতে লাগিল । 
যত্কাঁঞগে হজরত আয়েসা সিদ্দিক] মন্ধা হইতে সৈন্য 
গ্রহ করিয়া হজরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্গাত্রা কগিলেশ, তখন 
আবদোল্লার মাতা আব্বানের পত্তী উপ্মেফজল একট ফো।ককে 
কিছু অর্থ দিয়া আগির নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিগখেন। 
হজরত আন্দী আয়েসা সিদ্দিকাঁর আগমনের অংবার্দ গরাপ্ত হইয়া, 
সাত শত মোহীজ্জের ও আন্সার মহ মদিনা হইতে খানা 
কৃরিয় দয়ক নাঁমক স্থানে আসিয়া অবশ্থিতি করিতে লাগি” 
লেন। তৎপরে কুফার অধিবাীগণকে যুদ্ধে যোগ দিবার অন্য 
জ্যে্পুত্র এমাম হোসেলকে তথায় প্রেরণ করেল। এমা 
হোছেন তথায় গমন করিয়া! উন্নিশ হামার সৈহ্য সংগ্রহ করতঃ 
পিতার নিকট উপনীত হইলেন। হজরত আয়েসা মদলবলে 
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বসরায় উপস্থিত হুইয়। তথাকার শাপনল কর্তীকে নগর হইত্রে 
বহিষ্কৃত করিয়া! দিলেন এবং ত্রিশ সহত্ম দৈশ্ সংগ্রহ করিয়া 
জোবের ও তাগ্হাকে তাহাদের মেনাপতিপদ্দে বরিত করিলেন । 
ফানিফের পুত্র ওসমান, তালহা ও জোবের কর্তৃক বিতাড়িত 
হুইয়] দয়ক1 পামক স্থানে হঞ্জরত আলঙ্গীর মিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করিল হজরভ আলী জাশ্রয়প্রার্থীর নিকট আমুগ বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া! রোযবিহ্ব্গ পিংহের ম্াষ উত্তেজিত হইয়া, 
পবনগতিতে বসরায় আগমন করিয়া, তথায় শিবির সন্নিবেগিত 
করিলেন যাহাতে ধকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ মিটয়া 
গিয়া সন্ধি স্থাপিত হয়, এইরূপ সংকল্প করিঘা, হঙ্গরত আলী 
€কঃ) জৌবের ও তাঁলহাঁকে অতি বিন ভাষায় নিম লিখিত 
ভাবে একখানি পত্র িখিলেন। 

হে জোবের ও তালহা ! যখন জনসাধারণ আমাকে নেতৃত্ব 
পদে বদ্িত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আন্গি 
তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করি নাই, কেবঙ্গমাত্র তোমাদেরীই 
প্রাতীক্ষা করিতেছিলাম। পরে তোমরা যখন শিয্ত্ব গ্রহণ 
করিয়া আমাকে খগিফাপদে বধরিত করিলে, তখনই আসি 
নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া খলিফার পদ গ্রহ। করিলাম । কিন্তু 
আজ দেখিতেছি। তোমরা আমার প্রতি বিরূপ। জোবের ! 
তুমি কোরেশদলের প্রাধান পুরুষ; তাগ্রহা | তুমিও এখন 
মোহাজ্জের দলের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি । জিচ্জাসা করি 
শামার এমন কি অপরাধ হইয়াছে যে, তোমরা আজ আমার 
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বিরুদ্ধে অগ্্রধারণ করিলে ? তোমরা ওসমান হত্যা সম্বন্ধে 
আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া জনসমাজের নিকট 
নিননীয় করিতেছ ! জামিও, কালে আল্লাতালার মিকট 
উপযুজ ফল পাইবে । ওসমানের পুত্র জীবিত, আমি নির্দোধী 
কি না, ভাহার প্রমাণ তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন । 
তোমরাই তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছ হে জোবের 
এখনও পাধধান হও, আর জ্ঞাতিবধ মহাপাঁপে লিপ্ত হইও 
না? যুদ্ধে কান্ত হও। এখনও কি তৌমরা শয়তানের চক্র 
বুঝিতে পারিতেছ না? পাপ পুরুষ আমাদের আত্মীয় খজন- 
দিগের মধো পরস্পর বিবাদ বাধাইয়। দিয়া, সনাতন ইলাম্‌ 
ধর্মী বিন করিব'র চেষ্ট! করিতেছে । আখর' সকশেই এক' 
ইসলামধর্মাবলন্থী সকলেরই এক প্রাণ, এক মত, এক ধর্ম 
অকগেই ভ্রাতৃ সম্বপ্ধে আবদ্ধ ও এক আল্লাতাগার উপাপক' ও. 
অদ্বিতীয় আল্লাতাল"র প্রেরিত মহাগ্রন্থ কোরাণের প্রাতি অটল" 
বিশ্বাসে আবদ্ধ। তবে কেন জাতৃগণ | তাহার বিরুাচরণ 
করিতেছ? যুদ্ধে ক্গান্ত হও। “একগনের হত্যার জন্য শত সহ 
লোকের গ্রাণবিনাশ সাধিত হইখা থাক্ষে কিস্তু কোরাণ 
শরিফের মধ্যে আল্লাতালা বঙ্গিয়াছেন, একজনের পরিবর্তে 
একজনই বধ হইতে পারে একের পরিবর্তে শত সহজ 
খাঁর্জিকে তোখাদের করে অর্পণ করিতে পারি না।” এইপর্যযন্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুত্র হাসেনের হস্তে পত্র দিয়া তাহার 
সঙ্গে বাঁকা (রাজি) কে পাঠাইয়া দিলেন। 


র্‌ 
াপাসিিিআীপাসসি পা 
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হন্দরত এমাম হাদেন কাঁঞ্ধীদহ জোম্সার দিনে বসরাঁর 
সপজিদদে উপস্থিত হইলেন এবং হজরত আলীর প্রেরিত 
পত্রখানির আমুল বৃত্তান্ত উচ্চৈঃস্থরে পাঠ করিয! তথাকার 
সমাগত মুঘলমানগ্ণকে গুনাইলেন। তৎ্পরে কাকা একটী 
যধুরতাময় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বগিলেন, হে মুসলমান ভ্রাভাগণ! 
তোমরা কাহার সহিত যুদ্ধ করিদ্ছে প্রন্তত হইয়াছ? আল্লার 
সিংহ আলী হয়দরের বিষয তোমরা কি কিছুমাত্র অবগত নহ ? 
হজরত স্বয়ং মুসার সহকারী হারুণের ন্যাঘ হজরত আলীকে 
নিজ সহকারী বীরপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। 
তিনি ন্যায়বাঁন, ধার্মিক ও সাধুপুরষ সর্বরাই সত্যপথে 
তাহার মতি গতি তিনি কখনও কাহারও প্রতি অগ্তায় 
আচরণ করেন না; তোমরা বৃথা কেন মুসলমান হইয়! 
মুপমমানের সহিত যুদ্ধ করিথ| রন্ততৌতপ্রবাহিভ করিবে? 
ধর্মের আদেশ কি তোমাদের স্মরণ হয় না? মুসলমান হইয়া 
মুসলমানকে হত্যা করা ও তাহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা 
অমাঁজ্জীয় পাপের কার্ধ্য। অতএব এক্ষণে তোমরা এ পাপ 
বাসনা পরিত্যাগ করিষ! লবনত. মন্তকে পুণণৃত্বা হজরত 
আন্দীপ আজ্ঞার অনুমরণ কর বড়ই আক্ষেপের বিষয়, 
সর্বদপ্রথমে তালহা! ও জোবের হজরত আলীর নিকট শিয্বান্ধ 
গ্রহণ করিয়া সর্বধাগ্রে দীক্ষাপ্ডরুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রমর 
হইতেছেন ! 

কাক্কার বক্ত,ত৷ শেষ হুইবামাত্র জোবের ও তালহা! তাহাকে 


২১৪ হসরত আলীর জীবনী । 


বলিবেন, যদি ডাহার সন্ধি করিবার এব স্ত অভিগ্রায় হইয়া 
খাকে, আমির ওসমানের হত্যাকারীগণকে আমাদের হস্তে 
সমর্পণ করিতে অথবা তাহাদিগকে নিজ সৈশ্যশ্রেণী হইতে 
ব্বহি্ধিত করিয়া দিতে ধলুন, তাহ! হইলে আমাদের পরস্পরের 
মধ্য সকল বিবাদ বিসম্বাদ 1মটিয়া যাইবে। 





' কাকা তাহাদের এই গ্রতিহিংসাপূর্ণ প্রস্তাবে অতি মাত্র | 


বিরক্তি প্রকাশ করিয়। বঞিলেন, এখদণে তোমাদের এ 
প্রস্তাব সমর্থন করা যাইতে গারে মা, যেহেতু উভয় দলস্ 
সৈগ্গণ যুদ্ধার্থে প্রাস্ুত। এ সময় কেহই এপ হীনতা 
স্বীকার করিবে না। তবে উভযদলস্থ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, 
বিন! রক্তপাতে সন্ধি গ্থাপন করিয়া হজরত আঁর্গার আদেশ 
গ্রতিপানন করিলে সকল বিবাদের মীমাংসা হইবে । 

কাকার বাকে সন্ত হইয়া বসরাবাসী ও আঁরববাসীগথ 
সর্কলে একত্রিত হইয়। হজরত আলীর নিকট আলিয়া উপস্থিত 
হইগেন। তিনি তাহাদের পরস্পরের বিদ্বেষভাব ত্যাগ করাইয়া, 
পরস্পর বন্ধুতাবে সম্মিলন করাইবার ঝান্থ একটী দ্থমধুর 
খন্ডুত৷ করিয়া বলিলেন, হে উভয়দরলস্থ মুসলমান জাতাগ্রণ ! 
তোমরা যগ্তপি যথার্থ একেখরবাদী হও, তবে এক মত্ত, 
এক পথ অধনশ্থন করিয়া পরম্পর অকপট চিত্তে বন্ধুত্পাঁশে 
বসাবন্ধ হুড । ঈর্ধাপরায়ণ হইয়া*কেহ কাহাকেও ঘ্ব্ণা করিও 
না। "সকলেই নেতৃবর আলীর আদেশ শিরৌধার্য্য কিয়া 
গাইবেন | . ওসমানের, .. হত্যাকারীগ্ণকে সৈস্তজেণী হইতে 


চ 
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বিতাঁভিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, সকল গোল মিটিয় 
গেল তখন উভয় পক্ষের সৈাগণ স্ব স্ব শিবিরে গ্রত্যাগমন 
করিল । 

ছুইদলের মধ্যে একদলের দলপতি হজরত আলী (কঃ), 
অপরদগের আনুমতিদাত্রী হজরত আয়েসা সির্দিকা, ইহার 
সেনাপতি জোবের ও তালহা এইদলের সৈশ্যসংখা। ত্রিশ 
সহত্রেব অধিক। আর হজরত আলীর সৈম্যসংখা। নুনাধিক 
বিংশতি সহ হজরত আলীর দলের মধ্যে যে কয়জন 
প্রধান পুরুষ ছিলেন, তাহাদের নাঁম যথখা_বানি ওমর দলস্থ 
আবু, হোররিয়' অকিয'বের পুত্র হালানা, স্েবহনের পুত্র' 
সোবর। ও মাঁদউদের পুত্র সাঁজ্ছে, হারেমের পুত্রজাফব, বনিববদর 
দলস্থ মোতবার পুত্র গোফতা, বনিনজির দলস্থ রাসাদের পুর 
হারেম। আরও পাঁচটী দল আমির ওসমানের হত্যাপরাধে 
দোষী সাব্যস্ত হওযায় সৈন্তাশ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইবে বঙলিষ্না, 
অন্ষিপত্রে স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করিযা, উক্ত দূলশ্চ 
লোকসকল াত্রিকালে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমরা সৈশ্থা- 
শ্রেণী হুইতে বিতাড়িত হইলে, পথিমধ্যে ওসমানের জ্ঞীতিগণ 
আমাদিগকে হত্য' করিয় ফেজিবে | অনর্থক আমর] তাহাদের 
হস্তে প্রাণত্যাগ করি কেন? আমাদের গ্রাণরক্ষার জন্য কোন 
কৌশল অবলম্বন করা হউক ॥ সম্মিলিত দলের বন্ধ বিচ্ছি্ 
করিয়া উভয় দলে যুদ্ধ সংঘটন করাইতে পাঁরিলে, আমরণ নিঁরা- 
পর হইব; উভয়দলের য়নোমালিম্য সংঘটনই আমাদের জীবন- 


২১৬ হন্সরত আদীর জীবদী। 


শপীপাপাপিপপস্া পিপিপি শিপ পপিশািলাল সপ 


রঙ্ষ]ুর 'একমা্র স্উপায়। কু্রণগণ এইবাণ যত করিখা 
গভীর রঞ্জনীতে জোবের ও তালহার শিবির আঞ্রমন কগিগ 
এবং তাহাদের ব্লোককে হত্য। করিয়া ফোক । শিদ্িত 
পোমিকগণ পহপা অতর্কিতভাবে শত রব আর্মান্ত হইযা 
হতঙ্ঞান হই] পড়ি | হজরত আমীয় সেধাগতি রবিয়] 
নিজাভঙ্গে সহসা যুদ্ধের শব্দ শুনিয়া তত্ফণাৎড এশ্ে আরোহণ 
পূর্বক যুদ্ধে যোগদান কধিগেশ। তিমিগাচ্ছম রজণী। কে 
কাঁহাকে আঘাত করিতেছে--শক্র মির চেশা যায় ন। 
যুদ্ধের কোলাহল শ্রবণ করিয়া জোবেগও তাঁণহা শষ্য গরিস্যাগ 
পূর্বক ঢমকিত হইয়া দখ্ায়মান হইলেন এবং তুমুগ্ যুদ্ধ দর্শন 
করিযা হারেসের পুত্র রহমানকে গিজ্ঞামা করিখেন, অকম্মাৎ 
নিশীথ ঘময়ে এই যুদ্ধ সংঘটন হইখার কারণ কফি? তিনি 
বঞিলেম, আমর, মিদ্রান্ঞ্গের পর দেখি যে, মহাবীর হদরত 
অধগার সৈল্তগণ অম| নিশার ঘোর অন্ধকারের মধো অতর্কিত" 
ভাবে আমাদের শিবির অক্রমণ পুর্ণথক খানায় যুদ্ধে অনংখ্য 
যৌদ্ধাকে নির্জিতাবস্থায় পশুবহ হত্যা কধিঠেছে। সুতরাং 
অনয্যোপায় হইয়া, আমরাও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তস্ছুধণে 
ভাগহা ও জোবেরের মনে দৃঢ় গ্রতীততি জগ্মিল যে, যুদ্ধের নেতাই 
হজরত মালী, তাহারই ইঙ্গিতে এ কার্য সধাধা হইয়াছে, স্তরাং 
ঘি উপায়েই হউক, ছলে বলো,, কৌশলে হজরত্ত আগীকে 
হত্বা রুরিতে হইবে, নতুব| আমাদের পরিত্রাণ নাই। এই 
বলিয়। রহমানকে সৈ্য ধরিচালনের ভার দিয়া। ফুই জলে 
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নেছা রূপে যুদ্ধার্থী হইযা হঠাৎ হজরত মালীর শিবির আক্রমণ 
করিলেন 

ঘোর নিশিথ অময়ে সৈগ্যগণ নিশ্চিন্তমনে বিআমদায়িনী 
নিপ্রাদদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয গ্রহণ করিয়াছে, এমন সমযে হঠাৎ 
বিপক্ষ দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া হজরত আলীর সৈন্তগ্ণণ 
প্রীথমে ছত্রভঙ্গ ও তৎপরে অনন্যোপায় হইয়া উদ্ভমহীন ৪ 
বিকৃতমনার ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সে সময় খোদাতক্ত 
মহাবীর হজরত আলী তন্মযচিত্তে বিশ্বপাতার আরাধনাধ 
নিযুক্ত ছিলেন $ সৈম্থগণের গ্রগনতেদী আর্তনাদে অবল্মাৎ 
তাহার ধ্যানভর্গ হইল | তিনি শিবির বাহিরে আসিয়া জনৈক 
শিথ্যকে জিজ্ঞামা করিলেন, বস ! অকম্মাৎ যুদ্ধের কারণ 
কি? এবং কাহার” সহিতই বা যুদ্ধ হইতেছে? শিশ্যমগ্ডলী 
সমন্বরে বলিপেন, গ্রভে! ! আমরা নিদ্রিত্রাবস্থায় হঠাৎ, শক্রু 
কতৃক আক্রান্ত হুইয1 আত্মরক্ষার্থ অসি ধারণ করিয়াছি, যুদ্ধের 
মুলীভৃত কারণ--এমন কি--বিপক্ষগণের নাম পর্য্যন্ত ও অবগত 
নহি এতশুচ্ছুবণে হজরত আলী (কঃ) বলিলেন, কুচক্রী 
বিশ্বাসঘাতক €জাবের ও তালহা শত্রুতা নিবন্ধন কৌশপে 
সন্ধিসূত্র ছি করতঃ এ শন্যায় সমর প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু 
নিশ্চই উভয়কেই ইহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে 
এরীগ কথোপকথন হইতেছে,,এমন সময়ে হঠাৎ সাত্তারের পুঞ্র 
কাব বিদ্যাৎবেগে ছুটিয়া আপিয়া বলিল, হজরত | প্রণস্থগ 
কি বিভীষিকাময় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে ! উভযদলস্থ সৈনিক- 





২১৮ হজরত আলীর জীবনী । 


০ পিশিপসিসিস সিসািপাপাসাদি চস 





এ 





পিপিপি পাখি 


বন্দ আত্মা বিশ্বৃত হইয়া কে কাহাকে আঘাত করিতেছে, 
তাহার স্থিরতা নাই। আপনা বিজ্রোশিত ৈম্ুসমুহ উদ্মাদ 
বৎ অবস্থায় স্বপন্ষীয় সৈগ্থগণকে আক্রমন করতঃ আত বিক্ষাত 
ও ধরাশধী করিতেছে এবং উভয় দলগ্থ নৈশিকবৃন্দের রক 
ঝোতে মরু, প্রান্তর প্লাবিত হইয়া গাবুটের আোতখ্বতার গায় 
ভীষণ মুক্তি ধারণ করিয়াছে যে প্রকার অবস্থা গ্রত্াক্ষ 
করিলাম, তাহাতে স্পষই অনুমান হয যে, পিজয়ল্ঘা। 
অচিরেই বিপক্ষ দগের অঙ্কশাখিনী হইবেন। ম্ৃতরাং এ ঘোর 
বিপদ সময়ে আার আপনার স্থির থাক] কর্তব্য নহে। মহা 
পরাক্রমশার্গা ভালহা ও জৌোবেরের অগ্জাথাতে শত শত বী'র- 
পুরুষ অকালে কালগ্রাসে পতিত হুঈটতেছে। 

অন্য কথা বিবার অধপর প্রদান না করিয়া মহাবীর হজরত 
আঙ্গী রোষকযায়িতনেত্রে রণক্ষোত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ 
ভাঁমনীদে বগিতে লাগিলেন, নীচাশয়ধণ | পিপীগিকাথৎ শু 
পক্ষ ধারণ করতঃ নীল নভোমসগুল্ে উউভীয়মান হইয়া-[বিহঙ্গ 
মামে পরিচয় দিবার বাধনা। ধর্্মজোহি বিশ্বীসখ।তকগণ । 
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, অচিরেই কৃতকার্য্যের সমুটিত প্রেতিফগ 
ভোঁগ করিবি। এই বিয়া বান্যুগল উর্দো উত্বোাম পুর্ববক 
ভক্তি গদগদ কণ্ে বগিতে লাগিলেন, হে সর্ববীন্ত্যামিন্‌ দয়াময় 
বিশ্বপালক | অধমের মনোবাঞা পূর্ণ করণ । যে উদ্দেশ্যে সুর 
অপিমাত্র সহীয় করিয়া তোসার করুণাময় নামে আল্মোৎ্প্গ 
করিয়াছি। যেন দেই মহৎ উদ্দেশ্ট সাধনে কৃতকা্য্য হুই। 
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জোবের ও তালহা প্রথমাবস্থায় আমার অনুগামী 'হইয়! 
ধর্্মানুসরণ ব্রত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল ; সেই জোবের ও 
তাহা আজ শযতান কুহকে পতিত হইয়া আমাব এবং 
মোস্লেম ধর্মের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছে কিন্তী দয়াময়, 
করজোড়ে ঘুক্তকণ্ে প্রার্থনা করিতেছি যে, সত্যপথ হইতে 
অধমকে কখনও বিমুখ করিও না, যেন অন্তিম মুহুর্ত পর্য্যন্ত 
তোমার সত্াধর্ম ধরাধামে প্রচার করিতে করিতে তোমার কোলে 
স্থান পাই। এইরূপে বহু স্তব স্ত্রতির পব মহাবীর হজরত 
আখন্গী যুদ্ধসজ্জায় হ্থুসঙ্জিত হইযা, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন 
এবং জঙগদগন্তীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, সৈগ্ঠগণ। যুদ্ধে ক্ষান্ত 
হও, অনর্থক নরহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া রক্তজ্োতে পৃথিবীকে 
কলুধিত করিও না ও পবস্তাপহবণে বিরত হও । কিন্তু রণো- 
স্ব গৈগ্ঠগণ আত্ম বিস্মৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগি, কেহই 
তাঁহার সহৃপদ্েশে কর্ণপাত করিল না। দেখিতে দেখিগ্তে 
জগঞ্ুলোচন মার্তগুদেব পুর্ববাকাশে উদ্দিত হইলেন, প্রভাত” 
লোক দর্শন করিয়৷ সৈম্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে যোগদান 
করিল, ভ্রমে সূর্য যতই উর্ধে উঠিতে লাগিল, রণস্থলণ 
ততই ভীষণ ভার পরিগ্রহু করিতে লাগিল। করুণহ্ৃদয় মহা- 
বীর হজরত আলী এই ভীষণ তাগুবলীল। দর্শন করিতে অদ্দম 
হুইয়া রণক্ষেত্রে জৌবেরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
“বিফলমলোরথ হইয়া! পরিশেষে জোবেরর নাম ধরিয়া ডাক্ষিতে 
ডাকিতে বলিলেন, “রে কুটবুদ্ধি বিশ্বাপঘাতক জোবের ! তুই 
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কোথায়? ঈজ খাসিয়া আমা? দগুখান হ্‌ নতুবা আজ 
তোর রম্ণ মাই ঘোর অরণ্যে, নিজ্জন গিরিগুহায, এমন 
কি, অত জলধি তলে পুৰ্ীযিত থাকিগেও আজ ভোর পনিব্রা 
নাই। তোর অবিষৃয্যপারিতার জগ্ভই আজ কত শত যোদ্ধা 
কালে কালের করাল কৰগে পতিত হইতেছে, দেখে যা 

হজরত আলীর এবধিধ আঁড়ম্বরপূর্ণ বাক্য শ্রাবণ করিয়া 
জোবেরদলস্থ জনৈক বর্শাধারী সৈনিক পুরুধ হজরত আলী 
(কঃ) কে লক্ষ্য করিয। কহিতে ল।গিগেন। হে আছি (কঃ)। 
তুমি স্বেচ্ছায় কেশ মৃত্যুকে আণিঙগন করিতেছ? কোরেশ- 
বংশীষ ফতান্ত সম মহাপুরুঘ ঝোবেরকে তুমি কি দর্শণ কর 
নাই? যাহার লাম শুনিলে মহারধীগ হাদকম্প হয়, খিনি ইচ্ছা 
করিলে মুহূর্ধ মধ্যে সৈন্থঘহ তোমাকে গ্ৃতান্তনগরে এ্রেরণ 
করিতে পারেন, তাহার দিত কেন সাঞ্চাৎ বাধন? 
ক. তচ্ছুবণে আলী (কঃ) বলিলেন, তোদের জোবেগ মহাপথা 
হইলেও আমার নিকট পতঙ্গবৎ' শ্পাদগি শুর । তুই 
'তাহাকে একবার আমার নিকট ভাকিয়া দে। 

ইহা শুনিয়া জোঁবের বিদ্যুৎ গতিতে হজরত আলীব 
নিকট উপস্থিত হইয়। রোধ কাই নেত্র অঞ্জ্োন্ডোলপন 
করিফেন। বীরচুড়ামণি সত্যবাদী জিতেক্দিয় আলী মোর্ুজা 
জোবেরকে বলিলেন। হে কোরেশবংশাবতংশ জোবের ! ্ি 
কারণে নামার বিরূদ্ধে অক্্ধারণ করিতেছু ? 

ভবের কহিলেন, লাঁমির ওম্মান হত্যার অভিশোধ 


্ 
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রহণার্থ এই শাণিত করবাগ উত্তোলন করিয়াছি, প্রতিশোধ 
গ্রহণ লা কবিয়া আব আন্ত কোষাত্যান্তরে প্রবিষ্ট করাইব 
না। তুমি নিশ্চঘ জানি,ও যতদিন ধরাধামে কোরেশ বংশের 
অস্তিত্ব বর্তমান থাঁকিবে, ততদিন কেহই ওস্মান হত্যার 
প্রতিশোধ লইতে পশ্চাদ্গদ হইবে না হজরত আলী' 
বঙ্চি লেন, জোবের ! তুমি মদগর্ধের গবিবিত হইয়া এত অল্পকাল 
মধ্যেই কি মহামান্য প্রেরিত পুরুষ শেষ নবির ভবিষাদ্থাণী 
বিস্মৃত হইলে ? তৎ্প্রমুখাৎ এই অভিনব যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোনও 
কথা কি শ্রাবণ কর নাই? জোবের (রাজিঃ) কহিলেন, ই। তিনি 
প্রচার কবিয়াছিলেন, মাকসিন, কাসতিন ও মারকিণের যুদ্ধে 
আমার পরলোক গমনের পর মহাবীব হজরত আলীকে মৎপরি- 
বর্তে মমরাজণে নেতারূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। জোবেরের 
কথ। শেষ হইবার পর আলী (কঃ) বলিলেন, একদিন কথা- 
প্রমজ্গে প্রেরিতপুরুঘ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেল, (জাবের ! তুমিঃ 
আঁলীর প্রতি আন্তরিক ন্নেহ রাখ কি না? তুমি অবনত 
মস্তকে বণিয়াছিলে, আদি মর্তুজা আমার মাতুপ-পু্র, ম্ৃতরাং 
আরতৃ্থানীয়, কেন তাহাকে লেহের চক্ষে দেখিব না? অতঃপর 
মহাপুরুষ বপ্রিয়াছিলেন, ত্যামার পরলোক গমনের পর তুমি 
সত্যপথজরষ্ট হইয়া হজরত আঙীর বিরুদ্ধে অস্্রধারণ করিবে । 
বলি। এখন ফি সেই সময় সমাগত হয় নাই? তুমি কি মনে 
কর, সেই এ্দী তত্ববাহক মহাত্মী হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা 
হইবে ? কিন্তু জোবের! এখন তোমার সেই জাতৃন্সেহ, সখ্যতা, 
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4 কি 
ক্যান্তরিক গেম কোথায় ? তুখি আমার অনুগত শিথ্য ভইয়া 
আমারই মন্তক গশ্য করিয়। অক্জরোত্ৌগন করিলে ? 

এত আবরণে জোবের ভাজিদিত হইয়া কহিলেন, প্রজে? | 
আনার দাগানুধাসকে গম! করিবেন, শষতান-কুহকে অনু 
গণিত হইযা, সমুদরয়ই বিদ্ৃত হইখাছিলাম, কিন্ত আপনার 
উপদধেশীফোঁকে অধমের জ্ঞান চু পুনঃ উদ্দীলিত হইল । আমি 
এখনই রণস্থল পরিত্যাগ করিতেছি যগ্চপি আপনি ইতিপুর্েধ 
মহাঁপুরুষের ভবিষ্য্ধাণী স্মরণ করাইয়া দিতেন, তাহা হইলে 
কখনও এ নরাধম আপনার বিরুদ্ধে অজ্রধারণ ও অসংখ্য 
মরহ্ত্যাগাপে লিপ্ত হইত ন1| হজরত, শাম] করুন, আগি 
চলিগ্াম এই বজিয' জোবের গমনোগ্ঠত হইসে, আঁগী। 
অর্বজা কহিষেন, তোমার নিঃদহায় সৈগ্যগণের অবস্থা চিন্তা 
কর, তাহাদিগকে বিপদসাগর়ে ভাসাইয়। কোথায় যাঁইতেছ ? 
ক্ষণকাশ চিন্তারণ্গর জোবের ধলিলেন, হজরত, আর আমাকে 
পজ্জা দিবেন না, আমি ইহজীবনে মৌস্লেমগণের গোগযোগে 
কোনও পঞ্ অবজ্ঙ্গন পুর্বক যুদ্ধে যোগদান করি লাই, 
আঁশীর্ধ্ধাদ কক্ষন, যেন ভবিষ্যতেও না করিতে হয় এই বঙ্গিয়া 
যু্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্ধবক মকাভিগুখে গমন করিলেন । 

বিধিলিপ্িি অথগুনীয় ) তিনি যে ভাবে যেস্থানে খাহার হস্তে 
যাহার মৃত্যু ধিখিয়াছেন, তাহা খগ্ডম করা কাহারও সাঁধা নহে 
আজ €য মহা! বিভৃপ্রোমে পরম ভক্তি দেখাইয়া মুহূর্তকাধ 
পর্ধের রণক্ষেত্র পরিহার পর্ব্বক এহিকন্তাথে জলাগুলি দিয়: 





এপাশ 
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টির 25858 
নির্জনে বিভুপদধ্যানোদ্দেশে স্বদেশ গ্রান্তবাভিঘুখে গমন 


করিয়াছিলেন, তিনিই আজ আল্লার আদেশে পথি মধ্যে জরমুজের 
গুন ওমর কর্তৃক অতকিতভাবে আক্রান্ত হইয়া, দ্রীনহীনের ন্যায় 
প্রাণিত্যাগ কবিলেন। ওমর পম্টাদিক হইতে এক আঘাতেই 
মহাবীর জোবেরের শিরম্ছেদ করতঃ তদীয় হীরক, অঙগুরী 
ও শোণিতম্য কূপাণষহ মহাবীর হজরত আঁলীর নিকট আমিয় 
আন্ুপুর্বিবিক সমুদ্ধয় ঘটনা বিবৃত করিযা হীরকা্ুরী ও শোণিত- 
ময় কৃপাণ দর্শন করাইল । ভদ্র্শনে করুণহাদয় আলী মোর্ভুজা 
ভক্তশৌকে খিহরল হইব! বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে 
হত্যাকারী ওমরকে অভিপম্পাত প্রদান করিযা কহিগেন, তুমি 
বিন) দোষে নরহতা। করিযাঁচ, সুতরাধ টিরকাঁল তোমাকে নরক- 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তচ্ছুবণে ওমর নিজকে মহাপাগী- 
জ্ঞানে ভরবারি বক্ষে প্রবিষ করাইয়া আত্মহত্যা! করিল । 


চত্ঙ্ব ও 





হজরত তালহা ও তৎপুন্র 
মোহাম্মদের স্বৃত্যু | 


এদিকে দ্বিতীয় বিদ্রোহী তালহা! অসীম বীবত্ব সহকারে 
যুদ্ধ করিয়া সৈম্তশ্রেণী ভেদ করতঃ বিজয়াকাঞ্জশী হইয়া! 
মহাদর্পে অশ্বচাঁজনা করিতেছিলেন তাহার অপীম বীরত্ব 
দর্শন করিয়া, “বশ খৈগ্তগণ ছএনুজ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিতেছিল, ইত্যবসরে হাঁকিমের পুত্র মারওযাঁন বিষাক্ত শর- 
যোগে তালহার উরুদেশ বিদ্ধ করিলে পর মহাবীর তালহা 
ক্রমেই হীনবীরয্য হইতে লাগিঘেন। তীহার দেহস্থ উঃ 
শোগিত ক্রমেই শীত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে 
রণনিপুণ তালহা অবসন্নদেহে এশ হউত্তে ভপতিত হইজোন 

তাদরশমে জনৈক সৈনিকপুরুষ তাহাকে লইযা রণস্থল 
পরিত্যাগ পুর্র্ধক বসর নগরে গমন করে এবং তথায় তাহার 
চিকিৎসার এ% জণৈঞ শ্পিৎসক নিযুক্ত কণ্রযা “নঞজেই 
শুশীযাকারীরূপে তথায় অবস্থান করিতে থাকে । কিন্তু 
চিকিৎসায় কোনও ফলো হইল না। বিশেষ তাহার 
সমুদ্ব্য শরীর জর্জজরীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া ুদ্ধীবিশারদর 

১৫ 
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৯, সিসি সস সী াামাঘাসাএস পাপা 








সিসি 


তালহা অস্তিম টিস্তায় মনোনদিবেশ করিলেন । গত ব্ষিযের 
অনুশোচনান্তে কৃতীপরাধের জন্য ক্ীণম্বরে বিভৃপশ্লিধানে 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আগলে পরে পি শুশ্রীযাকাশীকে 
সম্বোধন পুর্ববক বলিতে লাগিহোন, জাতঃ ! আগনাদিগের মধ্য 
কি কেহ হজরত আলী মর্তুজার অপ্প্রাণায়ভূক্ত সাধুপুরুষ 
আছেন? তচ্ছুবণে গুলীযাকাধী পুরুষ বিন, তাহার শিষ্য 
মগ্ুলীর মাধ আমি একঞন হতভাগ্য আপণাধ খেবায় শিযুক্ত 
আঁছি। তাহা কহিলেন, মহাত্বান | আর আগার পরিচর্যার 
প্রযোজন নাই, মৃত্যু আমার শিয়রে দডাযমাল, আগি ঘেমন 
শ্বেচ্ছায প্রণোদিত হইয়া আন্ায়কার্ধে ব্রতী হুহয়াছিলাম, 
তেমনি তাহার উপযুক্ত গরতিফ ভোগ কগিতেটি ; না 
জানি পরিণামে কি কঠোগ ভয়াবহ শাস্তিভোগ করিতে হইবে । 
এণে শেষ বক্তব্য এই যে, আপনি হঞ্জরত আগীর পপিবর্ধে 
অন্তিম গময়ের গরুবপে আমার শিষারে দগডাযমান হইয়া 
অভাগাকে শিষ্তারূপে ধন্মোপদেশ প্রদান করুন, নতুবা উপায়" 
স্তর নাই। যে হেতু আমি মহাবীর হজরত আঙ্গীর শি হইয়া 
শুর আজ্ঞা আঙঘন পুর্ধধক তীহারই বিঝাদ্ধ আন্রধারণ করতঃ 
মহাঁপাপে পতিত হইয়া যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি, 
তাহা বর্ণনাতীত ভ্রাতঃ | এক্ষণে সর আন্তঃকরণে আপনাকে 
আহ্বান করিতেছি, আপনি ক্কপাপরবশ হুইযা পদধুগিদানে 
অভাগ্নাকে ক্ৃতার্থ করুন। অনন্তর ধর্মাত্া সৈনিকপুরূম, 
তাহাকে পুনঃ মৌসলেম ধর্শে দীক্ষিত করিয়া, তাহার আত্মার 
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সদৃগতির জঙ্য পরম কারুণিক জগহুপাতার নিকট "প্রার্থনা 
করিল দেখিতে দেখিতে রণনিপুণ তাগহার প্রীণপক্ষী দেহ- 
পিগর ছাড়িয়া অনন্তধাঁমে গমন করিল । 

যখন শরাঘাতে জজ্ঘরিত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে' 
রণবিশারদ তালহা! সমরাঙ্গণ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় রণ- 
ভূমি শর-শোণিত ও শবদেহে পরিপুর্ণ হইয়া ভীষণ মুক্তি 
ধাবণ করিয়াছিল তদ্দর্শনে সৈশ্যগণ ভীত, ত্র্স্ত ও চকিত 
হইয়া, উন্মান্ডের স্যা চাঁবিদিকে ঘুবিয় বেড়াইতেছিল ॥ হস্ত 
পর্দহীন আহত সৈম্তগণ অশ্রপদতলে পতিত হইয়! ত্রাহি ত্রাহি 
ডাঁক ছাড়িতেছিল। কিন্তু রণোন্মন্ত সৈনিকবৃন্দ কেহই তাহা- 
দ্বিগের করুণ আহ্বানে কর্ণপাত করিল ন' 

তালহা ও জোবেরের নিধনবাত্ত৭ শ্রবণ করিয়া হজরত 
আলীর পঞ্ষীয় সৈশ্তগণ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া 
যেখানে পরমারাধ্যা হজরত আয়েদা খাতুন উদ্ট্রোপরি আরোহণ 
পূর্বক ব্রার সৈন্তগণ্কে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছিলেন, 
সেইখানে আসিয়া ভাহার দলভুক্ত সৈশ্ঘ সমূহকে ক্ষুধিত 
সিংহের শ্যায় আক্রমণ পূর্র্ক সংহার করিতে লাখিল। 
মহাষান্য হজরত এমাম্‌ হামেনগ এই যুদ্ধে যোগদাঁন করিয়া 
বহু শক্রুসৈম্য সংহার পূর্বক তাহার অতুন্স বীরহ্ের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন অনতিবিলম্থে সকলে দেখিতে পাইল, 
হজরত আয়েশা খাতুনের দেহরক্ষক দৈন্যগণ মহাসমুরোকে 
পুনঃ পমরালগণে অবতীর্ণ হইযাঁছে এবং তালহার পুর মোহান্মদ 
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তাহাদের সহিত যোগদান পূর্বক িভাঁকচিত্ডে শত্রংহারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । তখন হজরত আলী নি মৈষ্ঃমগ্ুলীকে 
আহ্বান পুর্বক বঞিজেন, সৈগ্যগণ | তে'মর' কেই ফোহাম্ম?কে 
হত্য। করিও না। উহাকে জীবিতণস্থায় বন্দী কগিযা মৎসঙ্মি-- 
ধানে আময়ন কর 

তচ্ছুবণে হজরত আজীর সৈশ্যগণ গোহাশ্াদক্ে থন্দী 
করণাভিঙাষে ভাহার চতুদ্দিক বেন করিল বটে, কিন্ত সাতস 
করিয়া কেহই নিকটবর্তী হইয়া তাহাকে ধুত কাঁরঠে ৬্্থ 
হইললনা তদ্দর্শনে উপক্‌ আথাঁস নামক অনৈক সাঙগিক 
বীরপুরুষ ক্রোধিত শার্দিঘবৎ মোহাম্মদকে আগ্রমণ পুর্ঘবক 
বঞ্টমধ্বাতে তাহ'্র রণ্-ন্সিপি*। টিক নিবৃত্ত করিল।  এইনপে 
উ্নক্‌ আবগি ভীম পরাক্রমে অসংখ্য অরাতি বধ কগিয়া 
পরিশেষে শক্র কর্তৃক আত্রগন্ত ও খিব্রত হইয়া! পড়িপ, কিন্তু 
মুহূতত মধ্যে স্বপক্ষণয় সৈন্তগণের সহাগুডতি হাত কণিয়া পুনঃ 
রোধবিহ্বগ সিংহের ম্ায়. তীয়বেগে শতরমৈন্ত মধ্যে পতিত 
হইধা। তদর্শনে করুণ হায় মহাবীর হজগত আঁ এমাদ 
গণিলেন। তিণি থাঁঃতে লাগিলেন, যদি একপ ৬ম পধাঞমে 
আর কিছুকাল যুদ্ধ চলে, তখে ভাবিগন্থে সমবপ্রাথণ শশা, 
ভূষিতে পরিণত হহথে ৩ শত যোদ্ধ অকাথে কালে 
করাল কবলে পতিত হইবে তাহার ইয়ন্ত। লাই; সুতরাং 
আর মিশ্চেউট থাক বিধের নহে,” এই বলিয়া! তিনি যুদ্ধক্টেত্রে 
উপস্থিত হহয়। সৈশ্তগণকে সম্বোধন পুরবক বসলেন, বৎপগণ ! 
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যদ্ধি তোঁমীদেব মধ্যে কেহ হজরত আঁয়েশীর উষ্ট্ের সম্মুখবর্থী 
পদ্য কর্তন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে এখনি সকল 
বিধাঁদের মীমাংসা হয় তচ্ছবণে দেহিয়াওল কাণন্বি নামক 
জনৈক পদাতিক একাথাতে হজরত আয়েসার উদ্টরের সম্মুখে 
পদ্য কর্তন করিল, ও উট্টু আর্তনাদ সহকারে ভূতলশায়ী 
হইল। তখন হজরত আলীর অনুজ্ঞাক্রমে আবুবন্ধাবের পুত্র 
মোভাম্মদ হজবত আঁয়েদা বিবির শিবিকাঁখানি যত্বু সহকারে 
উষ্পৃষ্ঠ হইতে অপদারিত করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিলেন। 
যখন মোহাম্মদ উট্টপৃষ্ঠ হইতে শিবিকা অপসারিত করেন, 
সেই সময শিবিকাত্যন্তর হইতে আধেসাবিবি বলিয়াছিলেন, কে 
আসি? খোঁদাতাল। ও তীহাঁর €গ্ররিত মহাপুরুষের ভয় না 
করিয়া নিঃসন্দিপ্চিত্তে আমার শিবিকা স্পর্শ করিলেন £ 
তছুত্তরে মোহাম্মদ বগিয়াছিলেন, আমি আপনার ভ্রাতা 
মোহাম্মদ, আবুবক্ারের পুর্র নতুবা এ ধরাধামে এমন ব্যক্তি 
কে আছে যে আপনার শিবিকার নিকটবর্তা হইতে সাহম করে, 
স্পর্শ করা ত দুরের কথা ! অনস্তর, হজরত আয়েসা খাতুন 
মোহান্মদবাক্যে গ্রীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ ! আল্লার ক্কপায় 
এই মহাসমরে তুমি আঞ্মত দেহে রহিয়াছ, ইহ বড় দৌন্তাখ্যের 
বিষয় আম আঁতীয় শ্বজণ চিন্তায় বহবলা হইয়া পড়িযা- 
ছিলাম। তোমাকে দেখিয়! মাগার তাপিত প্রাণ শীতল হইল। 
আমি ন। বুঝিয়া জোবের ও তালহার কুহক বাক্যে উত্তেজিত 
২ আলীর বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া! যে কিরূপ 








৫৭ হজরত আলীর জীবনী । 


মর্মান্তিক কষ্ট উপভোগ করিতেছি, তাহা গেই বিশমিয়স্তা 
আল্লা জানেন। এই বিয়া বিধি অধোধদনে রহিগেন 

অনণ্তবিগন্মে ভ্তবৎ্পল্র গণ" (ক5) শশিবিকাধ নিকট" 
বর্তী হইয়া! মোহাম্মদকে বলিলেন, ভুমি এই মঠত্ডে হজরত 
আয়েসা বিবির শিবিকীসহ বসরা নগরে গমন কর, যেন 
'তিল্লা্ধী মমাযের অপব্যয় না হয়। তরী আদেশে, মোহাম্মদ 
দেই বেখেই, শিবিকাসহ নিজ উদ্টে আরোহণ পুর্ব 
বসরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে হজরত আয়েশা 
খাতুনের দৈশ্থগণ নাযিবা বিহীন হইয়া, ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল 
এবং কেহ কেহ বাঁ প্রীগভয়ে উর্ধশ্বামে পলায়ন করিতে 
শাগিল। তদ্রশ্শে আঙী (কঃ) নিজ সৈগ্যরন্নফে আহ্বান 
পূর্বক কহিজেন) বৎসগণ | কেহ আর পরাজিত শত্রুর শির 
লঙ্গ্য করিযা আল্রোত্তোশন করিও না, আমার আদেশে 
তোমার শরেতা পরিহার পর্বক নিজ নিজ তরবারি কোযবদ্ 
কর। দেখিতে দেখিতে দিমেষ মধ্যে সমরাজণে শাস্তিবায়ু, 
প্রবাহিত হইল। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ও পরক্্রীকাতরতা মুহুত্ত' 
মধ্যে অন্তহিত হইয়! রণভূমি সামামুত্তি ধারণ করিগা। 

কথিত জাছে, এই যুদ্ধে হজরত আয়েসা খাতুনের বিংশ তি 
সহ এরং আলীর (কঃ) সহআধিক সৈহ্য বিনষ্ট হইয়াছিল । 
যুদ্ধে ঝয়গাভ করিয়া মহাবীর হজরত আলী সসৈষ্ঠে বগরাঁয় 
গন, পূর্বক জোবের, লহ গ্রস্ৃতি বীরগরণের নঞ্শরনেছের 
আস্তা্িক্রিয়া সমাপনান্তে, করুণাময় জগৎপাঁতার নিকট 


হছ্গরত আলীর জীবনী। ২৩১ 


তাহাদের পারশোৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। 
তাহার প্রার্থনা! শেষ হইলে, জনৈক দহুটর জিজ্ঞীসা করিলেন, 
গুতো": শত্রর আত্মার জ্দগতির নিমিত্ত কেন করুণ"ময়ের 
নিকট দঘ| ভিক্ষা করিলেন? তছুত্তরে করুণহৃদয় আলী (কঃ) 
কহিলেন, আমি শেষ নবীর গমুখাত শ্রাবণ করিয়াছি *যে, 
যাহারা জামার দহিত আন্তরিক শক্রতা করেন নাই, এবং 
খোদায় ধাহার। ভয় ও বিশ্বাস রাখিয়া যুদ্ধে হুত হইয়াছেন, 
তাঁহাগাই স্বর্গবাসী হইবেন এবং আরও হাদিসে বণিয়াছেন, 
নিম্নলিখিত দশ জন ন্বর্গেও তাহার সহচরবপে অবস্থান 
করিবেন। দশ ব্যক্তি যথা ।-- 

১. হজরত অখবুব্ধর ক্দ্িক। ২ ওমরফারুক ৩। 
হজবত ওসমান ৪। আলী (কঃ)। ৫ তালহা । ৬। 
জোবের । ৭| অয়িদ। ৮| আবুওবেদা | ৯। আব্দার 
বহমান । ১০। সীয়াদ রাজিঃ ্ 

আনস্তর হজরত আলী কেঃ) আব্বাসের পুর আবদুল্লাকে 
বসরার শাসনভার অর্পন করতঃ মদ্দিনীভিমুখে সসৈন্তে গমন 
করিলেন হজরত আয়েশ! খাতুন ও চতুর্বিবিশতি জন 
পরিচারিকা সহ, মহাসমারোহে আন্গী মর্তুজার আদেশে 
মন্দঘায় গমন কণরলেন। 








২৩২ হলরত আলীর জানা । 


সই পিপিপি এত ৯ পতি তি প১৩ ৩ শস » ৯০৯ 


কাঁসতিন বা সফিন যুদ্ধ । 


আবহমান কাল হইতে পৃথিবীতে পিখেধপপাযণ আলোকের 
অভাব মাই যেগগয়ে মহাবার হজগত শালী (কঃ) জন- 
সাঁধাপ়ণ কর্তৃক (প্রতিনিধি) পদে বপিত হল, গেই সময় 
কুট বিদ্বেধপ্রায়ণ মাবিয়া তাহাকে খল্িফ। বসিয়া শর্দীকার 
করেন এবং কৌশলে চক্রান্ত করিয! গ্রকাঁশ করেন যে, শাঙ্গীর 
আস্তরিক যত্বু চেষ্টা আমির ওসমান মিহত হইযাচেন, নতুবা 
তিমি হত্যাকারীগণকে সৈশ্যত্রেণীডুক্ত করিযা হজরত মায়েশ। 
খাতুনের সহিত যুদ্ধ করিবেন কেন? শাঁখিয়ার এবদিধ কুট- 
বাক্যে শ্যামদেশবাসী অকলেই হজরত আঙ্গীর গতি সন্দিহান 
হুইযা, কুচত্রী মাঁবিয়াকে খলিফাঁপদে বরণ করিয] তাহার 
শিখত্ধ গ্রহণ করেন এবং প্যালেস্টাইন নগর হইতে আসের 
পুত ওমর দরমস্বস্‌ "নগরে আগমন করতঃ মাঁধিয়ার গিয্যধ 
শুঁহণ ও তাঁহাকে খলিফা বিয়া স্বীকার করেন। এইবপে 
মাবিয। ক্রমে ব্রামে মহাবীর হজরত শাঁগীর সহিত যুদ্ধকরণা- 
ভিগাষে নান! দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিগ্সেন 
হজরত আলী (কঃ) গুগুচর দাহায্যে উত্ত অংবাদ অবগত হইয়! 
লবির নামক জনৈক দুতকে মাবিয়া পমীপে হিতোপদেশ 
গ্রদানার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কুচ মাবিয় ভীঁহার হিতো- 
পদেশে কর্ণপাত করিলেন না বরং দুতবরকে লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত করিয়া বিদীয় দিলেন যুদ্ধ যে অনিবার্যয, তাছা 


হজরত আলীর জীবনী ২৩৩ 
বারের 


কপি 


আভামে প্রকাশ করিতেও বিস্মৃত হইলেন না এবং, যুদ্বোর 
মুশীভূত কার যে ওসমান হত্যার প্রতিশোধ, তাহাও বিশদ" 
রূপে বুখাইয়' দিঘেন। অশগুগ দুঙণর বিফলমনোরথ হইয়। 
মদিনায় গগন করতঃ মাবিয়া সম্বন্ধীয় ফাবতীয় ঘটনা! হজরত 
আলীর সমীপে আনুপুর্িক বিবৃত করিলেন। তচ্ছু,বণে 
মহাবীর হুজজরত আলী যুদ্ধীয়োজনে বদ্ধপরিকর হুইয়! সৈষ্ঠ 
সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন এবং এচিরকাল মধ্যে ষ্ঠি 
দহজ সৈগ্য সংগ্রহ পূর্বক মাবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন 
আলী (কঃ) প্রথম দিবস সৈন্য মদিনা হইতে নিজ্রান্ত হইয়া 
ফেরাত নদীর তীরে সফয়ন নামক প্রান্তর মধ্যে শিবির সন্নিবেশ 
করিতে আদেশ প্রধান করিলেন । কিপ্ত সেস্থান ৎইতে জল 
আহরণের একটি মাত্র পথ ছিল, তাহা পুর্ব হইতেই কুচক্রী 
মাবিয] সাত সহজ সৈম্তদারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন 

প্রথমে হ্রত আলীর এরাক নিধামী একদল দৈগ্য পিপাসায় 
কাতর হইয়া জলপান করিবার মানসে ফেরাতকুলে উপনীত 
হইয়া, অগণিত সৈন্য দর্শনে স্ত্তিত হইয়া পড়িল কিন্তু পিপাসার 
বেগ মংবরণ করিতে না পারিয়া, মাবিয়া সেনাপতি ওমরেব 
নিকট জলপানের অনুমতি চাহিল দয়ালু ওমর, মাধিয়! 
সমীপে জলপানেচ্ছু সৈগ্তগণেব কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, 
ক্রোধভরে মাঁবিরা কহিলেন, যেমন অমিততেজা আঁমির ওসমান 
পিপাসায় কাতর হইয়া ক্ষুপ্রাদপি ক্ষুদ্র শত্কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন 
তেমনি আমিও ছলে, বলে অথবা। কৌশলে আলীর খষ্টি” সহত্র 





২৩৪ হরজত ক্সালীর জীবনী। 


০ পল িপিপপীপিপিপপপএ পট কি 8৮ পল পিপি তি শিসিকসততশি পল 


পৈল্কে, শমনস্দনে প্রেপণ করিয়া আমির ওসমান হত্যার 
গ্রতিশৌধ শ্বাহণ করিব এখনে তোমা গ্রাতি কঠোর আজ্ঞা 
যে, আলীর দৈগ্থগণ বারি স্পর্শ করা ত দুরের কথা, যেন, 
ফেরাত কুলের স্ুগিতল লমীরণ তাহাদের নাঁগারন্ধো প্রবেশ 
না করে 

অনতিবিলম্বে ওমর মাবিয়ার আদেশ হজরত আলী মর্ভুজার 
সৈগ্থগথকে জবান ফরাইলে, ভ হাঁগা বিফমনোথ হইয়া 
হজরত আগার গমীগে আগমন করতঃ আগ্চোপান্ত ধ্ণন করিল। 
খালী মর্ভূজ| বগিতে লাগিলেন, কি আঞ্চেপের বিখয়, জলদান 
পৃথিবীর সর্ব ধর্শেইি মহাপুণোর বাজ, বিশেষতঃ মাবিয়া 
নিষ্ঠাবান মুপলমাঁন হইয়া কোন্‌ প্রাণে, অধীনপ্থ সৈগ্যবৃন্নাকে 
এ কঠোর আদেশ প্রদান করিগ? এরাকথাজী জতৃগণ ! 
আর কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, আনভিবিলন্থে চাগি সহজ 
সৈম্য লইয়া ওমরংক আক্রমণ ও ফেপাতকুণ উদ্ধার 'কর। 
প্রভুর আদেশে ঢারি সহত্র এরাকবাসী “আল্লাহ আব” বে 
দিগন্ত গ্রতিধ্ধনিত করিয় রণ-সাঁগরে বম্প প্রদান কগিত, ,এ৭ং 
অটিরকাধ মধ্যে অগণিত শক্রসৈস্থ বধ করিয়] ফেরাতরুখ উদ্ধীর 
করতঃ জলপা'ন শানে যেমন ন্দীতরে অবতরণ করিল. আলি 
দা্দান্ত ওমর পণ্চাঁছদিক হইতে একদ্ সৈন্য লইয়া এরাকবাসী” 
গণকে পুনঃ আক্রমণ করতঃ চীৎকার করিয়া বজিতে লাগিল, 
এরাকিবাসী সৈন্যগ্রণ, তোমরা নিশ্চয় জালিও, আর বিন্দুমাত্র 
কলগ্রণ, তোমাদের ভাগ্যে নাই। ওমরের এবদিধ গর্ধিবিত ” 


হজরত আলীর জীবনী! ২৩৫ 
১০১৬৭ 


বাক্যে হজরত আলী (কঃ) অধৈর্য হইয়া উঠিলেন, এবং 
এরাকবাসীগণের সাহীষ্যার্থে মালেক ওত্তর, জয়েদ; সয়া 
কায়েস প্রভৃতি সেনাপ্তিব্ন্দকে, দ্বতন্র একদল সৈশ্যসহ 
সমরাঙ্গণে প্রেরণ করিলেন এইরূপে চতুদ্দিক হইতে আক্রান্ত 
হুইয়) ঘাটরক সৈশ্যগণ ক্রমেই বিধ্বস্ত হইতে লাগিল 
তন্দর্শনে, মাঁধিযা সেনাপতি ওমর মহাভীত হইয়া, নিজ 
পরিগামফল চিন্তা করিতেছেন, এমন সগষে সেনাঁপতি আব্র,র 
রহমান ও অলি একদল সৈনা লইয়া ওমবের সাহব্যার্থ, 
গমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তখন উন্ভঘ দলে মহা সং 
সংঘটিত হইল। দিবানিশি অতুল বিক্রমে যুদ্ধ চলিতে 
লাঙ্চিল । মুছুর্তক'ল বির'ম ন“ই। শত শত বী'রপুরুষের 
হাদয়*শোণিতে রণভূমি প্লাবিত হইয়া লৌহিতবর্থ ধারণ 
করিল, কিন্তু জয় পবাঁজয় কাহারও অদৃষ্টে খটিল না) যতই 
দিনের পর দ্িন' অতিবাহিত হইতে লাগিল, রণতৃমি ততই 
ভীষণমুন্তি পরিগ্রহপূর্র্ক নর শোণিত পানে উন্নত হইয়া 
লোলজিহ্বা বিস্তার করিল। 

কথিত আছে, ছত্রিশ হি্রীর জেলগজ্জ মাসের প্রথম হইতে 
সাইভ্রিণ হিজরীর মহরম মাসের পঞ্চদিধস পর্য্যস্ত, এই মহাসমক্র 
অবির“ম গতিতে চঙ্গিয়াছিল । 

অদ্থিতীয় ভক্ত হজরত আয়েশকরণী, ধিনি দ্বিতীয় হিজরীতে 
কাঁফের যুদ্ধে প্রভু মোহাম্মদের দত্তভগর সংবাদ শ্রবণে নিজ 
দম্তপংক্তি সমূলে উৎপাঁটিত করিয়া! মোম্লেম জগতে গুরুভক্ভির 


২৬ হয়ত আলীর জীবনী । 


পাতি ০৮ পাশ সি 


চরম পরাকারঠা ররশন করিয়াডিগেন, মেই ভক্জগ্রবর আয়েশ. 
করণী এই মহামুদ্ধে অসংখা অরাতি বধ কগিয়া, শ্পাণে 
ছিন্নমন্ত্রক হইলে, মহাবীপ হজরত আ্গী ভর্তশেরকে বিহ্বগ 
হই] আঁর স্থির থাকিতে পাঞিজণ না; অবিলঙ্গে বীনগাজে 
সজ্জিত ও অশ্বারোহণে সমরাজণে অবভীর্ হহয়।, গম্ভীর আরে 
বলিলেন, হে রণকুশধা হেন্দাপুর মাবিযা . মি ফোথাঁয ? 
রষলী সদৃশ বন্াবাসের অন্তরালে থাকিয়া কেন দীন, হীন, অর্থ- 
লোভা নীঢাঁশয় সৈম্যবৃন্দকে নরকগামী করিয়। গাঁপেথ ভার 
বুদ্ধি করিতেছে? আইস মাবিয়া! আঁমদা উভয়েই যখন এই 
শহা খুদ্ধের নেতা, তখন একবার সন্মুখনমরে গ্রবৃন্ত হইয়া 
বীরত্ব প্রকাশে যত্ববান হই, জগৎ দেখুক, প্রকৃত বীর কে? 
এবং আমরাও নরহত্যাপাপ হইতে মিদ্বতি লাভ করি। 
তদুতরে কাপুর মাবিয়া কঞ্চিগল, সহত্রা গহত্রা যোদ্ধা 
বণমাজে সঞ্জিত হইয়া আমার আঁজ্ঞ! গ্রীষ্ম করিতেছে, আর 
আমি তোমার গ্যায় ক্মুৎপিপাসাকাতর বীরের সহিত যুগ্ধী করিতে 
খাইব? ছি! ছি! খড়ই ঘুণার কথা ভাল, আমি তোগার 
যুদ্ধদাধ মিটাইতেছি | এই বঙ্গিয়া দাযু নাঁগক একজন দিখ্যাত 
বীরপুরুষকে হজরত আমীর জীবন-প্রদীগ নির্বাণ করিতে 
আজ প্রদান করিলেন দায়ুদ বীরবেশে সময়াগণে আবতীর্ 
হইয়া যুহূর্তকাধ যুদ্ধ করত? আলী মর্ডজার জোলযক্কারাথাতে 
দবিখখ্রিত্ব হইল। তর্শনে মাধিয়া সেনাপতি ওমর, বীরদর্পে 
বাতীয় কবিতা পাঠ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ হজরত আলীর 


হজরত আন্মীর জীব্মী ৯২৩৭ 


সম্মুখীন হইলেন এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নিজ শারীরিক অব- 
সন্নতা উপননদ্ধি করিয়! পলায়নের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন 
আলী মর্তুজা তাহার ছুরভিদন্ধি বুঝিতে পারিয়া, ক্রোধভবে 
তাহার উরাদেশে বর্শীর আঘাত করিলেন কাপুরুষ শাহত 
হইয়া শোণিতান্ত কলেবরে অশ্ব ছুটাইয়া শিবির ভিমুখে 
পলায়ন করিলেন। ওমরকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, মাবিয়া 
সেনাপতি বঙ্িব যুদ্ধকরণাভিলাধে গুভূর নিকট আজ্ঞা পার্থ 
হইলে, লাহক কহিল, ভ্রাতঃ বসির | গুধান সেনাপতির বারত্ব 
আঁচে দর্শন কবিজে ত? তবে কেন জগৎ হাঁসাইতে তুমি 
হয়দর আলীর সহিত অমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবার বাপনা 
করিতেছ ? এ ছুবাকাঞ্জগ পরিত্যাগ কর; নিশ্চয় জানিও, 
পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘণ সাধ যেমন অচিরে পুর্ণ হয়, তোমরাও 
সেইরূপু হইবে 

রোধকঘাধিত নেত্রে বসির কহিতে লাগিল, লাহক, 
তোমাকে শত থিক। বীবপুরুঘ হইয়। কাপুরুষের ন্যায় 
আলীর ভয়ে লুক্ষারিত থাকিব, না! এমরেব ন্যায় শক্রকে 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাইন? তুমিও না কি সেনাপঞি? এই 
বলিয়া মহাবিক্রমে অশ্ব ছুঁটাইয়া হজরত মালীর সম্মুখীন 
হইলে আলী মর্তুজা কহিলেন, বসির যুদ্ধ করিবে? নী 
তোমাদের প্রধান সেনাপতির পদাক্কানুমরণ করিবে? 
শর্ধধভরে বসির কহিল, অগ্রে আমার অদ্ত্রাঘাত সহা ক্লুব 
এই বিয়া আলী মর্তুজার শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি 


২৩৮০ হঞ্বত আদীর জীবনী । 


পা সাবি পানা পাক 





উত্তোম্ন করিবামাত্র বিদ্বাতৎবেগে আলী (কঃ) তাগাকে 
বর্শাগত করিজে। ভষ্টকিত নেত্র চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ 
রলধির প্লাবিত কলেবরে আশ্ব ছুটাইয। উর্দখাসে গান 
করিল। তাদর্শনে লাহক কহিগেন। ধন্য বান ওমর ও বমির | 
তোমরা আজি রণডূমে যে আয বীর? গুদরণ কণাইাজো 
তাহাতে জগৎ স্তস্তিত। তচ্ছুখণে উভয়েট আঞ্জবনতবদানে 
কহিগেন। তত্গর দিবদ আহমার হাঁবেস প্রকৃতি বিখাত 
ধোদ্ধা হজরত আলীর জোঁঞ্ফকধার তগধাবির গাথাতে গতান্্ 
হইগোন, কিন্তু যুদ্ধের অবপান হুইল না। দেখিতে দেখিতে 
সগ্ধ্যাধেবী” পুর্ব গশ্ণপছে ধরাঁতগে অবতীর্ণ হইয়া নৈশ 
অন্ধকাররাশি বিস্তার করিলেন । কিন্ত বণভগে জিঘাংসাবৃ্তি 
নিবৃত্ত হই লা। উভয় দস্থ সৈথ্বৃন্দের অঞ্জন ঝান্ঝনায়, 
আহতের আর্তনাদে এবং উত্াহিত গৈগ্গণের “মাল্লাহ 
ঘাকবর” রবে বন্ুদ্বরা গ্রকম্পিত হইতে শাগিপ। যখন 
হজরত আঁঙ্গীর বন্ধুপুত্র আববাও যুদ্ধাগেগ্রে বিদ্রাঙবেশে আমিন 
চাঁন] করিয়া-বিপঞ্চগণকে ধনাশামী কর়িতেছিলেন, তখন 
মাবিম! দলস্থ একজন মৈনিক ভাহার নিকট আগমণ করতঃ 
সন্যুদ্ধ্রীর্থী হইলে, তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হম, কিন্তু 
সন্যুদ্ধে কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে না পাধিয়।, অশিযুদ্ছে 
প্রবৃত্ত হন ঃ এবং মুহুন্তকালু যুদ্ধের পরই সৈপিকধরের 
পির্তাণ পরিশোতিত মস্তক ভূলুষ্িত হইল) আব্বাস দ্বিগুণ 
উৎসাহিত হইয়া বিপক্ষ দলনে মনোনিবেশ করিলেন 








বিরত আলীর জীব্টী। ».. ১২৩৯ 





এদিকে মাঁঘেক ওল্তর আবুমুসা, আমের (রাজিঃ ) ও' হজরত 
আখলী (কঃ) তকবির পভিতে পড়িতে উন্মুক্ত কৃপ'গহস্তে মদমন্ত 
শাতজবৎ যুদ্ধধোত্রে শত্র সংহাঁর করিতে গাগিলেন। দেখিতে 
দেখিতে সফযন প্রান্তর-ভূমি শবদেছে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ 
আঁকার ধারণ করিল ;$ নয়শোণিত প্রবাহিত হইয়া আোতশ্বতী 
ফেরাত সহ মিলিত হইয়া ধোহিত সাঁণারে পরিৎত হইল 
কখিত আছে, এই বাক্সে মহাবীর আলী একাকী ৫৩০ 
জন শক্রসৈগ্ভ সংহার করিয়াছিলেন পরদিন প্রাতঃকালে 
জান! গেল, উভয় পঞ্ীর ত্রিশ সহজতর যোদ্ধা & রাত্রে 
শমনস্দলে গমন করিয়ছেন হজরত অশমের (রাজিঃ) 
এ রাত্রে পহিদ হইয়াছিগেন, তাহার মৃতদেহ দেখিযা সকলেই 
শোকাকুল হইয়াছিলেন । আঁব্দ,র রহমান ইস্লামী বলিয়াছেন 
যে, বৃজল কালা, আমের (রাজি? ) কে হত্যা করিয়া, সেই 
গংবাদ ওমরকে প্রদান করিলে, তিনি বঙ্গিযাছিলেন, বাজল 
কাগা। তুমি দ্বেচ্ছাষ প্রধান নরক জাহান্নীম ক্রুঘধ করিলে 
তুমি কি জীন না, পরম সাধু হজরত শামের (রাজি; ) প্রাথমে 
মদিন| মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিজেন এবং তজ্জন্ত প্রেরিতপুরুষ 
অন্ত হইয়' ক্জুপ্িধনে তীহার প'রলেটকিক মঙ্গল উদ্দেশে 
প্রার্থনা করিয়াছিমেন। অতএব ভুমি দিশ্চয় জানিও, 
জাহান্নাম তোমার শেষ বাসস্থান 

পরদিন গুক্রবাঁর প্রাতঃকালে উভয় দলে তুমুগ সংঘর্ষ 
"সংঘটিত হুওয়াষ, মাধিয়ার সৈ্যগণ ক্রমে তগ্নোগ্ভম হইয়া 


২৪, হজরত আগার জীবনা। 


রথে ভর্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগি । তদ্দর্দনে মাগেক 
ওত্তণ কহিচোন, হে মৈশ্াগণ 1 ভোমু। পশাখিত্ত দববৃনদকে 
ধর নিক্ষেপে অর্ভীরিত ফর) দ্েখিবে আলাহগ অনুকম্পাধ 
বিজয়গ্সসা এচিরে আমাদিগকে আঁ দান কগিবেশ। 
তাহার এবম্িধ উত্চাহ-বাকো সৈগ্গণ দ্বিণ উৎসাহে 
শক্রবধে মনোনিবেশ করিল। কুচক্রশ মাখিয়ী যখন 0/খিগেন, 
আর রগশ নাই, অচিরে শরকবলিত হইতে হর্ঠাণে, তখন 
কৌশল করিয়! মাঁধিয়। ও ওমর ছুইজন বড় ঝড় কে 
কাপড বীধিযা নিজ সৈগ্ঠমগুলীর হস্তে প্রদান ঝ1৩£ ভচ্চৈ2- 
স্বরে বঙ্গিতে লাগিলেন, হে মদিনাবাজিগণ | এহ আল্লাহর 
মহাগ্রন্থ কোরাণ শরিফের দৌঁহাই, তোমরা যুদ্ধে মণন্ত হও ! 
মহাওস্থের শফৎ্, সৈনাগণের বর্ণকুহরে প্রাবিউ €ইবামাজ্ 
তাহার। তরখাগি কোধে ও তীর তুণীরে আধর্ছ , করতঃ 
স্থানুবৎ চল অটল ও নিষ্পন্দভাবে দ্াযমান হল । 
তাদর্শনে আলী মর্তুজা সৈন্যগণকে পুনঃ উৎসাহিত করিবার 
জন্য বলিতে লাগিলেন, জাঁতগণ ! তোর ধুটগ্রণ বিশ্বীপধাতক 
মাবিয়ার কথায় কর্ণপাড করিও শা, যুদ্ধে পয়াজয় িশ্চিও 
জিয়া তোমানীগকে স্েকবাধ্যে নিরত্ঞাহ কিয়া কৌশলে 
বিশবয় কাষপা করিতেছে) কিন্তু সাবধান, তোমরা কেহ 
ঈর্ষাগরায়ণ মাধিয়ার বুহকবাক্যে মুগ্ধ হইয়। সত্যপথএষ্ট 
হই না। এরূপে আনী মর্তুজা নিজ সৈনাসমুহকে আনেক 
বুঝাইলেন, কিন্তু তাহ।তে কোনও ফলোদয় হইয়া নাঃ 


হজরত আলীর জীবনী। ২৪১ 


৬৬৭ তু. 
সস টু 


বরং কতকগুলি সৈনা রণে ভঙ্গ দিয়া মাবিয়ার পক্ষ.অবলম্বন 
করিল । কিন্তু তাহাতেও মহাবীর হজরত আলী বিচলিত 
হইলেন নাও সিংহবিক্রমে বিপক্ষদলনে মনোনিবেশ করিলেন । 
হঠা্, তাহার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি বিপক্ষগ্ণণের উৎকোচ 
গ্রহণে বশীভূত হইয, হজরত আলীর নিকটবর্তী হইয়া 
বগিতে লাগিলেন যে, বিপক্মদ্গ যুদ্ধে নিব্‌ও হইতে বলিয়া 
উত্ধম কাজ করিয়াঁছেন। তাহার কথা শেষ হইতে না' 
হইতেই তাহার দলস্থ অধিকাংশ দৈন্য বিপক্ষদলে ফ্লোগবান 
করিল তদ্দর্শনে আলী (কঃ) যুদ্ধে ক্ষীস্ত হইলেন এবং 
মালেক ওষ্টুরকেও যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। 
কিন্তু মে সময় মালেক ওস্তর উন্মান্তবৎ সংগ্রামে লিগ ছিলেন, 
সুতরাং সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, 'গ্রাণপণে যুদ্ধ 
করিতে লাগিযেন। তখন হজরত আলী স্বয়ং তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়। যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলিঙগে, মালেক ওলকুর 
কহিলেন, প্রাভে। ! ক্ষণকাল অপেক্গা করুন, যুদ্ধের শেষ 
সময উপস্থিত এ দেখুন। অরাতিকুল প্রা নিঞশষ 
হইয়া আসিয়াছে; ম্ুতরাং এখন আর আগনি শত্রসংহারে 
ঘাধা গরদীন করিবেন না । 

আলি মর্তুজা কহিলেন, এ শুন, বিপক্ষগণ পৰি কোরাপ 
সরিফের নাম উচ্চারণ করতঃ কি বলিতেছে? গুনিয়াও কি 
তুমি পাঁপভয়ে ভীত হইতেছ "না? উহাদের বাক্যে আমার 
অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধ পরিহার পূর্বক উহাদেরই পক্ষাধগ্বন, 


১৬ 


সমাস 
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০সসিসিসিসিসসাসাসাপিসপিাাশিশসাশা 


করিযাছে। ক্ষণকাল গম্তীরতাবে থাকিয়া বীরধর মাথেক 
ওন্তর কহিতে লাগিলেন, আমরা ধরাধামে ৩ত্যধর্শা গচা পার্থ 
অনি ধারণ করিয়া শক্রবষে বদ্ধপ্ারকর হইয়ঃছি, ইভাতে গাপ 
কি? যতদুর পারি, ইস্গাম ধর্শোর কণ্টক সমুগে উৎপাটিত 
কৰিতে চেষ্টা করিব তবে যাহাদিগের মনে দুণভিসহি। আছে, 
তাহারাই সত্যপৎ্ভর্ট হইয়। মাবিযা সহ যোগদান করিবে । 
দ্বিতীয় সেনাপতি এশাছ হজরত আঙ্গীকে বঞ্গিতে চা।গিগোন, 
গ্রতোখ শক্রমুখে পৰি কোরাণ আরিফের শীফৎ শুপিযা 
আমার অধীনস্থ সৈশ্যগণ বণে ভঙ্গ দিযাছে এবং আমাকেও 
তাহাদের অনুসরণ করিবার জন ব্যস্ত করিযা তুপিযছে। যদি 
প্রভুর অনুমতি হয, তাঁ। হইলে অনা স্বয়ং ম'বিষ। শিবিরে 
গমন করতঃ এ্রকৃত তথ্যানুসন্ধাদে সমর্থ হই। আর্লার আদেশ 
গ্রাপ্ত হইযা এশাছ কুতগদ্দে মাবিয' সন্লিধানে উপস্থিত হইয়1 
বলিতে লাগিলেন, হে দাগম্কাধিগতি | আপনার ? প্রাকৃত 
অভিপ্রায় কি, তাহা অকপটে বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতুহগ 
নিবারণ করুন | 

তদুত্তরে গাবিয়া কহিতে লাগিগ্লেদ। আমি সগিসুরে 
জাবদ্ধ হইবার জন্যই পবির কোরাণ সরিফের দৌহাই দিয়! যুদ্ধ 
প্থনিত রাখিয়াছি। নতুবা অন্ত খোণও কারণ নাই। এশা 
কহিগেন, উহা! উত্তম পরামর্শ, যাহাতে শীঘ্র সঙ্দি হয়? তথ্িয়ে 
আমি আন্তরিক য় ও চে করিব; এই বলয়! তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করতঃ আলি মর্তুজার গমীপে সমুদ্য বিষয় বর্ণপ 
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পনি হিল এ অপআাপিটন পাবি 


করিলেন। তছুত্তরে ওসমানীয় সৈম্যগণ সকলেই, বলিতে 
লাগিল যে, এ পরামর্শ উত্তম ও যুক্তিগদগত, যেহেতু প্রত্যহ 
অবারণ শত সহস্র ব'রপুরুধ কাল কবলিত হইতেছে, উভয় পক্ষে 
কিছু ক্ষতি স্বীকার পুর্ববক সন্ধিসু্ধ আবদ্ধ হইলে সকল বিষয় 
মীমাংসা হইয়] যায় । এশাছ গিজ সৈন্যগগুলীকে ব্যগ্রসহকারে 
সন্ধি সম্বন্ধীয় কৎ! বলিতেছিলেন গুণিয়া, হজরত আলী একটু 
বিরক্তির মহিত বলিলেন, তোমবা যে সন্ধির কথা শ্রবণ করিয়া 
একেবারেই অধৈর্য হইলে; ক্ষণকাঁল ধৈর্যধারণ কর, আমি 
বিজ্ঞবর আধু মুসার পরামর্শ গ্রহণ করিষা, এ বিষয়েব মতামত 
প্রবান করিব। 

তচ্ছবণে এশাছ, জোযেদ ও এবনে মাসর এভূতি বীরবৃন্দ 
একত্রিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, গ্রভো ! আমাদের বিবে- 
চনায় আবু মুসা-ওমর ও জৌবেরের নিকট বিদ্তাবুদ্ধিতে 
নগণ্য” সুতরাং আমরা তাহার পবাঃর্শ গ্রহণ করিতে অপন্মতু। 
হজ্জরত আলী মর্তুজা কহিলেন, যর্দি আবু মুপাকে তোমরা 
মনোনীত না কর, তাহা হইগে আমার বাপাসহচর বিজ্ঞবর 
বিশ্বস্ত বন্ধু মালেক ওস্তর ও এবমে আববাস এখনও বর্তমান 
রহিয়াছেন, তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ কি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে 
কার মস]? ? 

এশাছ কহিলেন, আমরা মাবিয়া ও ওমরের সছুপদেশ ভিন্ন 
ন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না, এক্ষণে প্রভুর ফি 
আজ্ঞ হয় ? 


হ্ঃ৪ হপ্ররত আলীর জীবনী 


এ উপশীতিশীট তি শিপিটি পপি পাপী সত সি ২ ৯১: 

বহুক্ষণ চিন্তার পর আলী (কঃ) কহিলেন, আচ্ছা, এশাছ, 
আমি তোমার করেই সর্ধি-সম্বদ্ধীয় সমুদয় ভার অর্পণ করিলাম, 
যাহাতে উপস্থিত গোলযে'গের শগন্তি হয়। তছ্রিষয়ে টেট কর । 

প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এশা অনেক তর্ক-বিতর্ক 
পর আবু মুমীর উপরেই সন্ধির ভার অর্পণ করিগেন। অনন্তর 
উভয় পক্ষেই সম্মত হইয়া পবিত্র কোরাণ অরিফ ও (প্রোরিত 
পুরুধ মোহাম্মদের (দঃ) বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে দত্তমতৌহা 
জন্দগ নামক স্থানে এই মর্মে সন্ধিপত্র লিখিত হইল যে, 
দ্বামস্কাধিপতি আবু সুফিয়ানের গ্লু মাবিয়া শ্যামদেশেব খলিফা 
ও মন্দিনাবাসী আবু তালেবের পুত্র হজরত আলী কুফর খগ্সিফা- 
পদে বরিত হইজেশ ইহারা উভয়েই মুসক্গমানগণে ওত 
মেতা হইয়া ধর্ম স্দ্ধীয় সমুদয় কাঁ্য্য নির্ঘবাহ করিবেন । শান” 
স্তর যথাবীতি সদ্ধিপত্র ম্বাক্ষরিত হইলে, খন্গিফাথয় বব স্ব 
রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন 

কথিত আছে, এই মহা-যুদ্ধে হজরত আলীর পঁচিশ হাজার 
ও মাবিয়ীর পঞ্চীশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল 


সপ? পিপিপি 


প্‌ 


হি 


/৮০০৯৯৬ামািাপপালস ৯ পাটা 
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ওমরের প্রতারণা । 


সম্ধিসূজে আ।বদ্ধ হইযা মহাবীর হজরত জালী ও মাবিয! 
জন্দল নামক স্থানে, ম্ব স্ব সৈনা ও মেনাঁপতিগণকে পরিজ্ঞাগ 
পুর্ববক কেবলমাত্র দেহরগ্ণী সৈন্য লইঘা গন্তব্যস্থানে চগ্জিযা 
খান; ্মতরাং উভয় দলস্থ সৈন্যগ্ণ শক্রতা পরিহার পুর্ব্বক 
একত্র বাঁস করিতে লাগিল ৷ ওমব নিজ ঘুণিত স্বার্থ সাঁধনেব 
স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, ধর্মভীরু আবু মুপাকে 
কহিলেন, জ্রাতঃ 1 প্রকৃতপঞ্ষে আমির ওসমানের পরিবর্তে 
মাবিয়ারই খেলাফতি (প্রতিনিধিত্ব) পদ প্রাপ্ত হওয়৷ উচিত) 
যেহেতু তিনি আমির ওসমানের নিকট জাজীয ; আরও দেখুন, 
তগবগণগ্ররিত মহাপুরুষ গোহাম্মদ (দঃ) যে প্রবিত্র ধর্দা বিস্তার 
মানসে জীবনপণ করতঃ অনাহারে অদিদ্রায় কত অমানুষিক 
কষ্ট সহ করিযা। যাহার অস্তিত্ব অক্ষুগ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই 
কি বিভক্ত করা! প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুদপমানের ন্যায়সঙ্গত কাজ ? 
গকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে একেশরের 
ধ্মরাজ্যে একই খলিফা প্রতিঠিত থাকেন যদ্দি আপণারা 
মাবিয়াকে যোগ্য বঙ্ধিয়া মনে না করেন, তবে পুঙথা চুপুঙখ” 
ক্ধপে মোসলেম রাজা অনুসন্ধান করতঃ উপযুক্ত ব্যন্তিদকে 
উপযুক্ত. কার্ষ্যের ভার অর্পণ করন, ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন, খর্মও 
বজায় থাকিবে, এবং আমটুদেরও মুখোদ্জল হইরে। প্রোতৃবর 


৪৬ হজরত আলীর জীবনী 
শাবু মুসা আপনি বিজ্ঞ, বুদর্শী, আমাকে বেশী কথা 
বলা শ্ায়নঙগত নহে 

সরলমতি আবু মুসা, অয্লানবদনে বঙ্সিলেন, হাহাতে ধন্মে 
আঘাত না| জাগে, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে জীবন 
খাকিতে পবিত্র সনাতন ধর্শো কখনও ফালিম! লেপন করিতে 
দিব না ওমর। ধর্শা-সন্বষ্ধে যাহা ভন্যায়। শান্তা আব) 
পরিহার করিবে, আমি কদাঁচ দরিরাক্ত করিব না 

কপটা ওমর, স্থুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, সংক্ষেপে কাধ্যসিদ্ধি। 
মানসে আবু মুগাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ভঁতঃ | এই 
সমাগত সজ্জনমগ্ডলি মাধা আপনার ধর্ম-সঙ্থম্বীয মতামত 
প্রকাশ করিয় মহত্বের পরিচয় গুদান করুন? অনন্তর আবু 
মুসা বন্তৃত1 করণাভিলাষে মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সমাগত 
ঘনৈস্যমগুজিকে সাম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃগণ ! 
এক্ষণে আমার ও বিজ্ঞবর ওমরের ধর্শামন্দ্দীয় মতামত এই যে, 
এক আল্লাহর ধর্ারাজ্যে যাহাতে একই খলিফা গ্রতিষিত 
থাকেন, শুধু আমাদেরই বা কেন--সকল্পেরই দে বিষয়ে দৃষ্টি 
ঝ্বাখা কত্তব্য নতুব। পবিত স্ম'্তন ধর একেকখরে পঞ 
হুইয়া যাইবে সুতরাং আমার বজ্জব্য এই যে, আমি হজরত 
আলী ও মাধিয়াকে পদচ্যুত কির সমাগত সঙ্জ্রনমগঞ্সির উপর' 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে খর্লিফ| পদে "গ্রাতিঠিত করিবার ভার অর্পন 
করিলাম। 

তাহার বক্তব্য শেষ হইতে লা হইতেই কুটনীতিপরায়ণ 
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ওমর মধ্েপরি দণ্ডায়মান হইয়। গন্তীরশ্বরে বগিতে লাগিলেন, 
হে উভয়পশ্গীয় সৈগ্যগণ | তোমরা সকলেই শ্রাবণ করিয়াছ 
যে, বিু্ণর আবু মুশা নিজ প্রভুকে অনুপযুক্ত জ্বানে খলিফা” 
পদ হুইতে অপগারিত করিলেন আমি তৎ্পরিবর্তে ধার্শিকগাবর 
গড মাধিয়াকে মৌমালেম জগতের একমাঁজ কর্ণধার খলিফাপদে 
অভিষিভ্ভ করিলাম। হজরত আলী মন্তজার সৈন্যগণ জাবু 
মুসা ও ওমরের কথায় উত্তেজিত হইযা কোযমুক্ত তরবারি 
হস্তে দণ্ডায়মান হইছে, আবু মুসা ভয়চকিতনেত্রে চতুদ্দিকে 
দৃষ্টিপাতকরতঃ ওমরকে লক্ষ্য করিযা বলিতে লীগিলেন, রে 
কপটি বিশ্বাসঘাতক ওমর ! অগ্য তুমি আমাকে যে উদার 
নীতি শিক্ষা গ্রদান করিলে, তাহা ইহজীবনে ভূলিব না। 
অনন্তব সায়াদ ও আব্দ,র রহমান আবু মুপাকে যথেষ্ট ভন 
করিতে লাগিলেন এবং  হাফির-পুর শারি তাহাকে বেত্রাঘাতে 
অর্জিত করিযা সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বাসৈগ্কে 
মন্ধাভিমুখে গমন করিলেন 


মারকিন যুদ্ধ । 


কাস্তিন্‌ যুদ্ধে হজরত আলীর যে সমুদয় সৈশ্া ষড়যন্ত্রে খিপ্ত 
থাকিয়া মাবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাঁহারাই নূতন 
সনপ্রদায় খারেজিয়ান নামে অভিহিত। কথিত আছে, , এ 
সকল খারেজিয়ানগণ ক্রমে ক্রেমে পরিপুষ্ঠি লাভ করতঃ আবছুলা' 
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নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তাহাদের নেতৃখপদে বরণ কিয়! 
মুসগমানগণকে তাহাদের মভাবলম্দী করাইবার জগ্য নানাগ্রাকার 
উত্পীড়ন কগিতেছিল্, হজরত আলী মর্তুজা এই সংবাদ প্রাপ্ত 
হুইয়া, তাহাদের নেতা আবদুল্লা ও কতিপষ গধান প্রধান 
ব্যক্তির নিকট নিপ্ঘলিখিত মর্নে একখানি পত্র গিখিযান্ছিকোন । 
খারেজিয়ানগণ | তোমরা শয়তানের কুহকে পতিত হইয়া 
পরম কারুণিক আল্লাহর আদেশ, পধিত্র, কোরাণের বিধি ও 
মহামান্য প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন করতঃ নিজ খিজ 
কাল্পনিক মতানুসরণ করিষা। দিন দিন আমার্ঘ্ভনীয় অপরাধে 
পতিত হইতেছ সাবধান, পত্র পাঠান্তে দ্েচ্ছাকষ্জিত মত” 
সমুহ পরিত্যাগ পুর্ববক, পবিভ্র মোহাম্মদী রীত্যনুযাী ধর্মাকণ্মা 
পির্ধবাহু করিবে, নভুবাঁ আচিরে ধর্দ্মদ্রোহিতার জন্য সমুচিত 
ফল ভোগ করিতে হুইবে « 
"আলীমর্তজার আদেশে আরেস (রাজিঃ) উপরোগ্লিখিত 
পত্রপহ নহরয়ানে উপস্থিত হইয়া খাঁরেজিযাঁনগণের প্রাধান 
নেতা আবদুলাব হস্তে পত্রখানি প্রদান করিলেন নরাধম 
মহাঁপাতকী আবুল! পত্র পাঠে সাতিশয় কুগিত হইয়। তথ্গণাৎ 
গরুডুতত্ত আরেসের শিরশ্ছেদ করিল। স্বামীর নিধন-বাঁডা 
জবণ করিয়া পতিশোক-বিয়োগ-বিধুরা আরেদপত্বী আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না, শোকে ছুঠখে খ্রিয়মাণ হইয়া! তিনজন 
পরিটানিকাসহ পূর্ণ গর্ভবতী অবস্থায় অতি কফটে দ্বামীর স্বর. 
দেহের অস্ত্ো্টক্রিয়। সগাপন মানসে আঁবছুল্লা দরবারে উপস্থিত 
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হইলো, মহাপাঁতকী আবদুল্পা। খারেজিয়। স্্রীবধেও কিঞ্িতমাত্র 
দ্বিধাবোধ না করিয়া প্রকাশ দরধাৰে পুর্ণ গর্ভবতী আরেন গড়ীর 
শিরচ্ছেদ করতঃ গর্ভস্থ জণ শত খণ্ডে হগ্িত করিয়। বর্শাঞ্জে 
বিদ্ধ করতঃ মিঞের দরবাপ্েই বিপ্রয় পতাকা উভভ্ঠীন করিয়। 
মুনগমামগণকে কাফের বলিয়। ধিক্কার দিতে লাগিল কথ্তি 
আছে, তিন জন পরিঢারিকাও এ দ্রিবদ ছুরাতা কাফের 
আশধছুল্লার হস্তে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল। 
মানব যতই সত্তর্কত| অবলম্বন করুক না কেন, জগতে 
গাপকণ্মী কখনও গোপন থাকে না, ছুই দিন পরে হউক, 
দশদিন পরে হউক, প্রকাশ হইয়! পড়ে, ইহাই জগতের এএরিক 
নিষম। লোক-পরম্পরায় খারেজিযানগণ কর্তৃক নৃশংল হত্যা 
সন্থন্দীঘ যাবতীয় ঘটনা হজরত আমীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি 
ক্ষোভে দুখে অধীর হইয়া! নিজ স্থৈমগুলিকে উক্ত সংবাদ 
জ্ঞাপন করতঃ অবিলগ্গে যুদ্ধ-সঙ্ভার আদেশগ্রদান করিঘোেন। 
দৈগ্থগণ গ্রতিশোধ কামনায় বীরনাদুন বস্গদ্ধরা প্রকম্পিত 
করিতে লাগি সেনাপতি এশাছ ক্রোধে অর্থীর হইয়া 
বলিতে লাগিলেন। খারেজিয়ানগণের এতদুর স্পর্ধা | এতদূর 
অহঙ্কার | যে মহ'বীবের বাত্বঙ্গে, দেব, দৈত্য, নর সদ! সশক্িত, 
খীহার নাম গশুনিলে মহারথীর হাদ্‌কল্প উপস্থিত হয়। দেই 
মহাবীর আলী মর্কজার গ্রাভুতক্ত দুতের বিনাদোষে গাণসংহার 
-বড়ই আশ্চর্যের বিষয় | . এখনও বনুক্গারা খারেজিয়ানগণের 
হদয় শোণিতে রঞ্জিত হইল না? প্রভো! আপনি কনুমতি 
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রি 
সিসি পিপিপি শসাসিপাসি২ ৯ সিসি সা ২ সস 


করুন, প্রথমে আঁমণ| বিধা্মী খারেদিযাণরাক্তে অবগাহণ করিয়া 
সন্্ীক গ্রভুভত্ত আরেসের বিয়োগজনিত শোক বিশ্যৃত্র হই, 
তৎপরে গ্রভুর আজ্ঞা অবশতমন্তকে পালগন করিব। ঘেনাপিতি 
এশাছ্ের এবিধ হদয়গ্রাহী ধাক্যে সাদ বছিতে লাগিলেন, 
সফয়ন প্রান্তরে মাবিয়া যখন পবিত্র কোরাণের দোহাই দিয়! 
এশাছকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তখন আমাদের অনেকেবই 
দুঢবিশ্াম জঙ্ায়াছিল যে, এশাডও আত্তরিধ খারেজিখা 
সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু আজ এশাছেব হৃদয়ঞাহী বাকো আমাদের 
সেই ধারণা ভ্রান্ত খলিষা এমাণিত হই অনস্তব মহাধার 
আলী মর্তুজা প্রধান, প্রধান সেনাপতিগণ জমভিব্যাহারে, আদ, 
মোঁকায়াণ ও জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় দাঁত! হাতেমের পুত্র আর 
হস্তে বিজয়-গতাকা! প্রদান পুর্ব্বক চষ্লিণ পহ্ সৈম্ত লইয়া ৩৮ 
হিজরীর শেষাংশে যুদ্ধষাত্রা করিলেন ৮ 
পপুর্বব হইতে পরথিমধো আববাসের পুত্র আবদুল একদল: 
সৈম্থসহ আলি মর্তজার আগমন এতীমগ করিতেছিঙ্ে ন, 
খণ্ডলারেজ নাঁমক স্থানে উভয় দলে মিলিত হই) তথা শিবির 
সন্নিবেশ করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে মোসাফের আঁদি 
খারেজিয়ারলের নিকটবর্থী হইয়। উচ্ৈঃমবয়ে বলিতে লাগিলেন, 
বে নারকী খারেজিয়ানগণ | তোঁদের মধ্যে কে আমার ভ্রাতা 
আরেলের প্রাণসংহার করিয়াছে, ,তাগকে আগার করে অর্পন 
কর্‌ আমি ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব 
৭ গুচ্ছ বে দুষ্ট খারেজিয়ানগণ সকলেই সমস্বরে বলিযাঁ 
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উঠ্ি্গ যে, আমরা পকল্গে একক্রিত হইয়া তোমার ভ্রাতা ও 
তাহার গ্ীকে হত্যা করিয়াছি, কিধি অপেক্ষা! কর, অধিনে 
তোমারও সেই অবস্থা করি 

খারেজিয়ান্গণের এবম্ব্িধ বাকা আবণে হজরত আঁলী শিবির 
হইতে বহির্গত হইযা নীরকিগণকে বঞিতে লাগিলেন যে, তোমরা 
শ্ঠাখাদনবাদিগণের ফুহকে পড়িয়া পবিত্র সনাতন ইসলীমধর্ 
পরিত্যাগ পুর্ববক তন্করের ম্যায় মুসলমানগণকে হত্যা করিয়া 
জগতে তকীন্তি স্থাপন ও মরকগমনের পথ প্রশস্ত করিয়াছ। 
এখণে কর্তব্য এই যে, যগ্পি তোমরা! এহিক ও পাঁরলৌকিক 
মঙ্গল কামনা কর, তাঁহ' হইছে সেই পরম কণরুণিক খেপ্দা- 
তাপ্লার নিকট কাযগনোবাঁক্যে কমা প্রর্থনা করতঃ আচিরে 
মোসলেম পতাকামুলে সমবেত হইয়া কৃতাপরাধের নিমিত্ত দয়া 
ভিন কর, নতুবা তোমরা বন্যপণ্ডর গ্ভাঁয় নিগেষে বিধ্বস্ত 
হইবে । কিন্তু নারকী খারেজিয়ানগণ কেহই হজরত অঃলীব 
কথায় প্রত্যুত্তর করিল না দেখিয়া, তিনি সৈম্যগণকে যুদ্ধের 
আদেশ প্রদান করিলেন, যুদ্ধীদ্েশ আবণে ভীত হইয়া খারে-_ 
জিয়াম সেনাপতি ফর্দা পাঁচশত সৈন্যসহ মোসলেম পতাকা 
যুখে সমবেত হইয়া গপা ভিক্ষা বরিতে পপি । 

এদিকে অজ্ঞাতনামা জনৈক সেনাপতি ৭৫০০. শত সৈন্য 
লইয়৷ খারেজিয়ান সম্প্রদায় পরিত্যাগ পুর্ব্বক কুফা নগরা ভিমুখে 
শমন করিল কেবলমাত্র মহাপাগী আবদুল! খারেজিয়ার” 
অধীনে ঢারি পজআ সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। তাদার্থনে" আবু 


৮ 


২৫২ হর্‌ আলীর জীবনী 





আয়ুব "ানসাঁর কফিতে গাগিলেদ। হে খারেজিযানগণ ! 
তোমাদের ঘাদশ সহশ সৈন্যের মধ্যে এখন কেধলমার চারি 
সহজ অবশিধট আছে, আর যুদ্ধ সাধ কেন ? অভিমান পরিত্যাগ 
পুর্ব্বক মোস্থেম করে শাঘ্বাসমর্ণন কর, নতুবা উপায়াপ্তর 
নাই! 

আবদুল্লা খারেজিয়। কহিগ্গ, যখন যুদ্ধই অনিবার্ধযজন্বানে 
মোসুেম বিরুদ্ধে আন্স ধারণ করিয়াছি, তখন শঞ্রভয়ে আর 
পণ্চাদ্গদ হইব নাঁ। এই বঞ্গিয়া সৈনাসহ অভুল বিক্রমে 
আবু আয়ুব আনসারকে আক্রমণ করিল তদর্শনে বীরকেশদী 
হজরত আদী স্বয়ং যুদ্ধগ্ষেত্র অবতীর্ণ হইয়। শত্রঃ সংহার করিতে 
আগিলেন তাহার সৈন্যগণ “আল্লাহ আকবর” রবে দিগন্ত 
প্রতিধবনিত করিয়া! খারেঞ্জিয়ানগণকে পণুব হত্যা করিতে 
লাগি দেখিতে দেখিতে রণভূমি একেবারে খারেঞ্জিয়ান 
শুন্য,হইল। এই যুদ্ধে কেবগমাত্র সাতজন খারেজিয়ান প্রাণ 
ল্ইয়! পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিশ' 

কথিত আছে, ইমন প্রদেশে, পলায়িত খাগেজিয়ানণংশ 
এখনও বর্তমাগ রহিয়াছে! 

অধ্লী সর্ভুজ' খারেজিয়ান সমরে জয়লা্ত করতঃ সসোলে 
দামান্বস নগর আক্রমণের ইচ্ছা গ্রকাীশ কৰিগে, সৈমাগণ 
করজোড়ে কহিতে লাগিল, গ্রভো 1, খারেজিয়ান যুদ্ধে আমা- 
"দরিগের আন্শক্জ। একবারে অকর্দাণ্য, হইয়া! গিয়াছে, শুতরাং 
আপমি আদেশ করিলে, আমর! কুফা! নগরে গমন করতঃ নুতন 
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অক্সংগ্রাহ পুর্ববক মববলে বলীয়ান হইয়া দামস্বস নগর 
আক্রমণ করি আনস্তর আলী মর্তুজার সম্মাতিক্রমে দৈন্যাগণ 
মহা সমারোহে স্বদেশাভিমুখে গমন করিল; অবশিষ্ট প্রা 
সহআঁথিক দৈন্য হজরতের় সহিত তথায় অবস্থিভি করিতে 
লাগিল সেই সময়ে ইগন গ্রদেশবাঁপী কষেক ব্যক্তি উপ- 
ঢৌকনগহ ধজরতের নিকট উপস্থিত হইয়। পবিত্র ধর্ম দীক্ষিত 
হইলেন তন্মধ্যে কেবলমীত্র আঙী কেঃ) মলজমের পুত্র 
আব্বু রহমানের উপহার গ্রহণে অসম্মতি এরকীণ করিলে, 
আঁদ্দ,র রহমান কাতিরবচনে কহিতে লাগিলেন, প্রভো . কি 
তাপরাধে প্রীচরণাশ্রিত কি্করের উপহার গ্রহণ করিলেন ন1!? 
এক্ণে জানিলাম, আমি মহা পাঁতকী, নতুবা প্রভুর শ্রীচরণ 
আঙ্য কামনায় জী, পুত্র, পরিজনবর্গের মায়া পরিত্যাগ পূর্ববক 
এই সুদুব প্রদেশে আসিযাও বিফলমনোরথ হইতে হইল, 
ইহাঞ্জেছ। পরিষ্াপের বিষয় আর কি আ্বীছে? দয়ার্রচিত্ত 
হজরত আলী কহিলেন, আবার রহশাশ, যখন তোমার এই” 
মনিমাণিক্য টিত মুলাবান তরবারি আমার জীবন-প্রদীপ 
নির্ধবাণ উদ্দেশে নির্শিত হইয়াছে, তখন কেমন করিয়া ইহা 
গ্রহণ করিব? তবে যদি তুমি শিষ্যরূপে আমা নিকট 
থাকিতে গার, কোমও আপত্তি নাই; কারণ বিধি-লিপি 
অথখগ্ুরীী় । অতঃপর আব্দ,র বহমান শিশ্যঞ্রেণীভুত্ত হইয়া 
হজরতের গিকট খবস্থান করিতে লাগিল । হজরত আলী 
রুফ! নগর হইতে সৈম্যগণের গ্রত্যাবর্্নে বিলঙ্ষ দেখিয়া 
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আবশিউ সৈন্যমসুহকে শ্বদেশগমনে আদেশ প্রদান করিজোন। 

সৈগ্ঠসামস্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মহাবীর ভরত আলী 
কুফ*ল্গরে উপস্থিত হইক্নে কিন্তু নন" কার্যে ব্যস্তত ক্শতঃ 
সে বওসর দামাক্ষপ অবরোধে ক্ষান্ত 'রহিলেন। উন 
চল্লিশ হিজরীতে গিগরেপ আন্তর্জাতিক বি্রুববার্ত শ্াবণ 
করিরা। আলী অমঞ্জুজা, কয়েষের পরিখন্ডে মোহাম্মদ 
দিদ্দিককে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, বিশ্তা রাজ- 
দ্রোহিগণেব উগ্পাঁতে তিনি শাসশবার্ষ্যে সুশুখলা স্থাপণ 
করিতে গারিলেন না। বিশেষতঃ মাঁবিয়ার গুগুচরগণ বাজ- 
দ্রোহিগণকে উত্লাহদানে যুদ্ধে প্রবৃপ্ত করাইতেও পণ্চাদ্গদ 
হইগ্স না। স্ৃতরাং দিন দ্রিন মিসরের আবন্থা শোচনীয় হইত 
লাগিল। তচ্ছ বণে আলী (কঃ) মালেক ওক্তরকে মিশরেণ 
শাসনকর্ভীগদে দিযুক্ত করিযা পাঠাইগেন। কিন্তু মাবিযাঁর 
গুপ্তটর মিএরের * সন্নিকটে মালেক ওন্তরের সাক্ষাৎ গাইয়া, 
নিজকে আলী মত্তঃজার শিখা বলিয়। পরিচয় প্রদীন করতঃ মহা 
পমারোছে মাঞেক ওস্তরকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ আগযে জইয়! 
গিয়া, যথারীতি আড়ম্বরসহ অতিথি-সৎকাঁর করিতে হ1গিল, 
কিন্তু তাহাতে পরলহৃদয় মালেক ওত্তর বিন্দুগাত্রও সন্দেহ করি 
লেন না অনন্তর বিদায়ের পময় উপস্থিত হইলে, শহাপাগী 
গানীয়দ্রব্যে বিষমিত্রিত করিয়া, গ্রভুতজ্ঞ ধীরধর মালেক 
ওস্তরকে হত্যা করিল । এই মহাঁথুরুষ প্রথমে আমির হামজার 
নিকট "ইত্রাহিগি ধর্মে দীন্গিত হইয়া, অসীম বীরত্ব গ্রদর্শন 
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করিযাছিগেন এবং তৎপরে প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট ইস্লাম 
ধর্শে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ তহুপ্রচারে আজীবন লিপ্ত থাঁকিয়! 
আজ বিশ্বামঘাতকের চাতুর্য্যে ব্ষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন 
দুরাত্ম! বিশ্বাসঘাতক গুগুচর মাঁলেক*ওস্তরের গ্রাণসংহার করতঃ 
বিছ্যুৎবেগে মাবিয় দরবাবে উপস্থিত হইয়া আগ্ভোপান্ত বর্ণন। 
করিল মিশরে আধিপত্য লাভের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত 
দেখিয়া, কুচক্রী মাবিযা যি সহজ সৈগ্/সহ ওমরকে মিশর 
আক্রমণের জন্ব প্রেরণ করিলেন। গোহাম্মদ সিদ্দিক তখন 
বিদ্রোহিগণের কো পতৃষ্টিতে পড়িয়া দিন দিন হীনবল হইতে 
ছিলেন, যেহেতু তীহাব অধিকাংশ সৈন্য উত্তকোচ গ্রহাণে বঙী- 
ভূত হইয়া! পুর্বব হইতে মাঁধিয়া পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল । 
স্ৃতরাং ওমরের মিশর আক্রমণ নিতান্ত সহজসাধ্য হইয়। উঠিযা- 
ছিল দর্পা ওমর মিশর আক্রমণ করিষা মোসলেমগণকে 
আত্মঈমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ কর্মি কিন্তু মোহান্মদ 
সিদ্দিক ঘৃণার সহিত তাহার নীচ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কঃতঃ 
কীরসাজে সজ্জিত হুইয|। সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন এবং অসংখ্য 
অরাঁতি বধ করিয়! অশুখ-সমরে প্রীণত্যা্গ করেন স্ৃতরাং 
মাবিয়াগ্ন গেনাপতি ওমর ভতি সহজেই মিশরনগর অধিকার 
ফরিয়৷ গুভু সন্গিধানে বিঞয়বান্ত। প্রেরণ করিলেন। কিছু 
দিন পরে, হজরত আলী সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শোকে 
দুঃখে অধীর হইযঘ1 পড়িলেন। তদ্দর্শনে তাহার শিহ্যমগুলী 
অধৈর্যা হইয়া বলিতে লাগিল, প্রতো ! আজ্ঞা করূনঞ্আুমর! 
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কুফানগ্রবাসী সকলেই এই মুতততেই দামাস্কম অবরোধে যাজ।! 
করিযা বিশ্াঘধাতক মাঁবিযা এবং তাহার অনুচরবর্গকে সমূটিত 
গ্রতিফণ প্রধান করি । জগৎ দেখুক, অপরিণাসদর্শী নরাধম 
বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কি কঠোর ও তয়াবহ | আল্লাহ প্রেমিক 
আজী মতা! কহিলেন, বসগণ ! ক্ষান্ত হও, অন্তিম সময়ে 
নরশোখিতে ভাব বন্গুম্ষগাফে কলাক্ষিত কগিষার স্পৃহা নাই। 
সেই অনাদিকারণ দয়ায় বিখপালক, বিশ্বাপধাতক মাবিয়াফে 
ততকুত অপরাধের সমুচিত গ্রাতিফল প্রদান করিখেন এ্রাতৃ" 
গণ! চল, আমবা একান্তিক য় গহকারে ভক্ভিগরগদ টিতে 
সেই দয়াময বিশ্বনিয়ন্তার আরাধশায় নিযুক্ত হই অন্তু 
ভক্তবৃনদ যুদ্ধ আশা পরিত্যাগ পুর্র্বক আলাহ-আবাধনায় নিমগ্ন 
হইজেন। 


যড়যন্ত্র। 


এবণে সায়াদ বর্ণন করিখাছেন যে, মনজমের পুর আঁবা,র। 
রহমান, আব্দল্লার পুত্র ইয়জক, বেকরের পুত্র ওমর, এই তি 
জন যক্কানগরীতে সন্মিঙ্গিত হুইয়! এইফপ সি্ধাস্ত করিয়াছি 
যে, আলী, মাধিয়া ও ওমর জীবিত থাকিতে কিছুতেই ৬" 
অশান্তি-বহি দির্বাপিত হইনে না; ঈতরাং ইহাদিগের 
উচ্ে্ছার্সাধন একান্তই প্রয়োজন। অনস্তর আবদুর রহমান 
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কহিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বিতেছি, মহাবীর আলীর 
জীখনশ্প্রদীপ এনর্বধাণের তাঁব ৩5 খহস্তে গ্রহণ করম? 
দেহে জীবন থাকিতে কখনই পশ্চাদূপদ হইব না। ইয়জক্‌ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কহিল, আমি কুটনীতিপরায়" মাবিয়াকে 
নমুন-সদনে প্রেরণের ভারগ্রহণ করিলাম, গাঁণান্তে পরাস্থুখ 
হইব না। বেকরের পুত্র ওমর অঙ্গীকার করিধা কহিঘ, আমি 
গর্বিত ওমবের জীবনসংহাব করিয়া আমার টির সাধ পূর্ণ 
কবিব | অতঃপর রমজান মাসের সপ্তবিংশ তারিখে সবেকদর 
রজনীতে উল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের প্রাণবধেগ দিন স্থিরীকৃত করিয়। 
স্ব স্ব গন্তব্য স্থ'নে প্রস্থান করিপ 

কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, নহরয়ালের যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরে ইহাদিগের এবপ যুক্তি স্থিরীকৃত হুইয়াছিল। 


ছদ্মবেশে আবদুর রহমানের কুফা! 
নগর পরিদর্শন । 


" চল্লিশ হিজরীর ধমজান মাসের ১৭ই তারিখে ভক্তব্পল 
হজরত আলী, নিজ সন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
ব্সগণ | বোঁধ হয আমার আসনকাল সমুপস্থিত, যে হেতু 
আমি আন্ত রজনীতে স্বপ্পে শেষ নবি হজ্জরতের সাক্ষাৎ খাত, 
বরিয়াছিলাম। আমি তাহাকে স্বপ্নে দর্শন করিা *ব্নিয় 
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১৯ পিপাসা পিপাসা আপি 





স্পা 


সহকারে, গল্গীকৃতবাদে কহিল, হে অকুলের কু্-বাগা রি 
ভব-পারের কর্ণধার! আপনার ওখ্মতগণ দিন দিন সাংসারিক 
বিবিধ বিবাঁছে জিপ্ত হইযণ প্রকণ্জের বিষয় একেবায়ে বিশ্মরণ 
হইতেছে এবং ধর্মপন্বন্ধীয় নানা কারণে আমার সহিত শক্রতাচরণ 
'করিতেছে তচ্ছুবণে হজরত কহিলেন, যখন তুমি তাহাদের 
ধর্মনেতা, তখন তোমার কর্তব্য, অভুপদেশ্দানে তাহাদের 
দ্রমান্ধকাঁর দুর করিয়। স্পথে আনয়ন কনা এবং সকল বিপদেই 
ধৈরধ্যাবলপ্বন করা আমি পুনরপি কহিলাম। হজরত | আমার 
একান্তিক যত্বু ও চেষ্টা সত্বেও মোহাম্মদীযগণ ক্রমশঃ কুপথগ্াদী 
হইতেছে, স্থতরাং আমি তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা! 
কি শুনিধা তিনি “থাড” বণিয়া ওন্তর্ধান হইগেন। 
এমামদ্বষ পিতৃবাক্যে মহা চিন্তাগ্সিত হইখা অধোবদনে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন অনস্তর হজরত আলী কুমার্রয়কে 
প্রারীধ দিয়া স্থাীস্তরে গমন করতঃ আবু রহমানকে” 
কহিলেন, ধত্স| অগ্ঠ রজনীতে তোমাকে বুফানগরী পরিদর্শনের 
ভার অর্পণ করিলাম, যেহেতু শাঞ্জ আমার মানসিক অবস্থা! তত 
ভাল নহে, তুমিই মপরিবর্তে পুওক্ষানুপুওরূপে অনুসন্ধান 
ঘার| জানিবে যে, মোৌসলেমগণ গভীর নিগিথে একমাত্র 
অখিলংক্র্গা্তপতিকে বিশ্বৃত্ত হইয়াছে কি না? বদ! 
নেতৃষ্বপদ কি কঠোর--দায়িত্পূর্ণ | শেষ দিন যখন দয়াময় 
আল্লাহু জন্ুটরবর্গ সহ প্রত্যেক" নেতাকে আহ্বান করত? 
কর্বয দিয়ক প্রান করিবেন, তখন কি সছুত্তর প্রধান করিবে ? 





পাশ 
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হায় ! ভাঁমি এমনই হতভাগ্য যে, হজরতের ওম্মতগণকে সরণ 
ধর্মপথে গরিচালিন করিতে সক্ষম হইলাম না, কেবলমাত্র 
প্রেরিত পুরুষ হজরত বিহীনে আজ আমাদিপের এ ছুর্গতি-” 
মোম্লেমগণ মোহাম্বকারে পতিত হুইয়! গারলৌকিক চিন্তায় 
নিশ্চেষ্ট। 

আঁবছুর রহমান মহাত্বা আলী মর্তুজার প্রমুখাৎড পরকাল 
সম্বন্ধীয় সছুপদেশ শ্রবণ করিযা, অনুতপ্ত হৃদয়ে অঙ্রপুর্ণ নয়নে 
ভক্তিগদগর চিত্তে গারলৌকিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিল। 
তখন দেই কুটনীতিপরাঁধণ আবদুর রহমানেব হুদ হইতে 
কুপ্রবৃত্তি সমূহ অন্ধকারে দীপাপপোক দর্শনের গ্ঠায় তিরোহিত 
হইয়াছিল । ঘোর নিশিথ সময়ে আব্দর রহমান প্রভুর আদেশ 
গ্রতিপালনার্থ কুফানগরী পরিভ্রমণে বহিগত হইয়া ইভন্ততঃ 
পর্যঘবে্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও জনমানবের 
সাড়াশব্ৰ শুনিতে পাইল মা, কেবল মা্র'নিশাচর পক্ষীগুণের 
বিকট কর্কশ চীৎকার ও পক্ষচালন। শব্দ তাহার বর্ণরুহরে 
বিবন্তি উত্পাদন করিতে লাগিল] ণইরূপে ক্রেমে ক্রেমে 
মানাশ্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে আব্দুর রহমান খারে-” 
জিয়ান পল্লীতে উপস্থিত হইবামাত্র বামাকণ বিনিঃস্থত সুমধুর 
'সীতধবনি তাহার কর্ণকুহরে গ্েবিষ্ট হক্গ | তখন শব লক্ষ্য 
ক্রিয়া আবছুর রহমান সেই দিকে গমন করিতে লাগি? 
ফিছুদুর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলস, একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্* 
ধ্যে কয়েকজন রূপর্সী খা-জিযান রমণী নৃত্য গীতি, মুক্ত 


৪৬ হজরত আলীর জীবনী 
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১২2৬৭ 
রহিয়াছে; ভাহাদিগের কোকিল-বিনিন্দিত কণ্মর যেন 
কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে এবং হাবভাবি, নযনভঙ্টী ও 
অগ্রেম কটাক্ষ যেন কামানলে আহুতি গ্রদাণার্থ পুরুষগণকে 
আহ্বান করিতেছে কিন্তু তখনও আবছুর পশ্মাঁন বিচলিত 
ন| হইয়া রোষ সহকাবে বলিতে লাগিল, রে নির্সজ্জ রসণীগণ, 
তোমরা একমাত্র আল্লাহর ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ লঙ্ঘন 
করতঃ এ ঘোর নিশিথ সমযে কুগুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্থা 
নৃত্য গীতে মত্ত রহ্যাছ ? জান না যে, ইহার পরিণাম ফল কি 
ভয়ানক! নিশ্চয়ই তোমাদিগকে পরকালে অনন্ত নরক-বন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইবে। 
আব্দুর রহমানের ভথ্মনায় জনৈক রূপসী গুাভান্তর 
হইতে নিজ্দ্রান্ত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল, তখন আবদুর 
রহমান বমণীর আপাদমস্তক নিঞিমেষ কয়নে শিরীগ্দণ করতঃ 
বলিতে লাগিল, হায়! এ রূপ কি মরজগতে মানবীতে সন্তবে? 
না আমি জাগিয়। খপ দেখিতেছি? ক্ষাণক পরে গ্রকৃস্তিশ্থ 
হইয়া পুলরায বলিতে জাঁগিল, এ অপ্লরাবিশ্িদ্দিত শারদ 
জ্যোতস্সা'আক বিধৌত বিশুদ্ধ কাঞ্চনব অনুপম রপরাশি--এ 
ভমরকৃষ্ঃরাগ্রস্িত আজামুঙ্শ্থিত স্বচিকন কেনকলপ, মুল” 
বিলিন্দিত ভুজগ্য। তিল্পু্গ সদৃশ নাসা, কুদগ-ধিনিন্দিত 
আয়ত ময়ন্যুগ» আমার চিত্তাধার স্বপ্নেও কখন কল্পনা পথে 
“আনয়ন করিতে জমর্থ হয় নাই '. আজ আমি এই অভিনব 
মারসপ্রততিমা সন্ার্ণন করিয়া ধন্ট হইলাম। অনস্তর যৌডশীর 


পাপপিসািএসাপিপিপিসাস 
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থাক্যন্তরধা পাণকরণাভিলাষে আবদুর রহমানের কর্ণঘুগপ,উদ্‌্রীব 
হইলে নিকটবর্ত' হইর! জিতভাদা করিল, হে শ্রনিদ্দুনিভ'ননে | 
তোমাৰ এই কৈশোবে বৈধব্য-বেশ সন্বর্শন করিয়া হন্জভাগ্য যে 
মর্মান্তিক কষ্ট উপভোগ করিতেছে, তাহা বর্ণনাভীত | 
বরাননে ! আত্মপরিচয় প্রদান করতঃ গভাগার তাপিত প্রাণ 
শীত কর। 

স্ুতীক্ষ: নয়নবাঁণে আবছুর রহমাঘের খদয় জজ্জিরিভূত 
করিয়া, চঞ্চলা চপলাব গোলাপী ওষ্ঠাধবে ঈষৎ হাস্থারেখা 
দেখাইযা, বাণাবিনিন্দিত ম্ববে সুন্দরী কহিল, শামার নাম 
(কোভম' ' আম*র বৈধবাবেশ অবগেকন করিয়", আপনার 
ম্যায় মহৎ ব্যক্তির চাঞ্চল্য প্রকাঁশের কাৰণ কি? আবছুর 
রহমান একটু লঙ্জিত হইয়া কহিল, চক্রাননে | তোমার চ্চায 
সগ্ভগ্ুন্ছুটিত গোৌলোপের আত্্রাণ কেন! লইতে ইচ্ছা করে? 
হন্দরী | নর, কির, দেব, দৈত্য কে না এ ম্ুবর্ণলতিকা 
গলদেশে বেষটন করতঃ হৃরয়-সংস্পর্ণী করিতে বাসনা! করে? 
অনুপম রূপবতী ক্কোতিম। কহিতে লাগিল, আমাকে প্রাপ্ত হওয়। 
নিতান্ত সহজ নহে) জীবনাশা! পরিত্যাগপুরর্বক পারস্য মহা 
সাগরে ধীবরের মুক্তা আহরণের ম্যায় শাখমেই জবশ উৎ্পর্গ 
করিয়। কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে, পরে যদি কেহ 
কারা সমাধান্তে অক্ষতদেছে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে, তবেই 
আমি তাহার দাসী হইয়া, আজীবন পদসেবা করিব। কিন্তু 
পের মণিহরণের ন্যায় এ কার্ধ্য বড়ই কঠিন ও দুবহ। “নদ 
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৮ 
রহগান বলিল, তোমা হেন রমণীর ঘাভ করিতে সাগর-দলিলে 
বা প্রজ্্রশিত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিতে পণ্চাদ্পদ নহি। 
প্ৌমের দায়ে মানুষ কি ন। করিতে পারে? এখনও প্রেমিকের 
সতপীকৃত জাজ্্বগামান প্রেমকীন্তি সমুহ বর্তমাণ পহিয়াছে দেখ 
প্রিয়তমে। পারস্ত সঞ্জাট ন'ওসেরোয়শর কগ্যা মেহ্রয়েসার 
জন্য হামজা (রাঁজিঃ) সন্ষীর্ণ ঘোর অন্ধকারশয় সুজ পথে 
মুষিকব্ গমন করিযাছিলেন। জগৎধিখাত অদ্দিত্তীয় দাতা 
হাতেম এন্দ্রজালিক সামের কন্ঠ জরিশোদের প্রেমে বিভোর 
হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া বৃষ্গশাক্ষায় অধৌমুখে দৌদুগ্যমান 
ছিলেন। ইতাদি কত শত প্রেম-কাহিনীর দৃষ্টান্ত বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গ্রাণাধিকে | এক্ষণে 
তোগার অভিলধিত ঈপ্নিত বিবাহ.পণ ব্যক্ত করিয়া অভাগার 
কৌতুহল নিবারণ কর ঈষৎ হাস্টে যুক্তা-বিনিন্দিত দস্তপূংক্তি 
অর্ধ বিকশিত করিয়া, সুন্দরী বিবাহ-পণ ব্যক্ত করি । ১ম 
পণ-একটি ভ্রীতদাদী ২য়--তিন সহজ দিনার যৌতুকদান 
এবং ওয়--মহাবীর ছজরত আন্গীর প্রাণবধ | হুজগত আমীর 
প্রাণবিনাশের কথ! শ্রেবণ মাত্র আবদুর রহমানের সর্্ধশদীর 
কণ্টকিত হইয়' উঠিল। কেগধে জ্ঞানশুগ্ভ হইয়া বঞ্িতে 
লাগিল, কি! তৌমার এত বড় প্দী! আগার হস্তে 
তরবারি থাকিতে সামান্য স্ত্রীলোক হইয়া বিশ্ববিজয়ী বীরছুড়ামণি 
মহাপুরুষ আলী মর্ভুজার জীবনবিনাশের অঙ্গল্প! তুমি জান 
না, ামি সেই পবিত্র পদ ধ্যান মানসে দারা, সত, পরিজন- 
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খগের মাযা, এমন কি, দ্বর্গাদপি গর্রিসী মাতৃভূমি ইসন প্রদেশ 
পরিত্যাগ পূর্বক তাহারই পবিত্র শ্রচরণে আঁত্মোতসর্গ 
করিরাছি। নন্মনে। তোমার এ অনিন্যান্ন্দর রপরাশীই 
আজ তোমাকে মৃত্যুকস্ত হইতে রগ্চা করিল তুমি নিশ্চয় 
জানিও, গ্রচ্ভাবধি ধরাধামে এমন বীরপুরুষ কেহই জন্মগ্রহণ 
কে নাই, যে ব্যক্তি মহাবীর হজরত আলীর জীবন বিনাশ ত 
দেব কথা, শক্রভাবে তীহার সম্মুখীন হইাতে দাহপী হয়। 
গথাধিকে | ও কুসংকল্প ত্যাগ কর, বরং তোমাৰ অভিলধিত 
জীতদাসী ও তিন সহ দিনার এখনি গ্রহণ কর 

আব্ছুর রহমানের ভৎ্গরনায় দুচতুরা কোতম| মবগু্ন 
আরও একটু টানিয়। দিয়া, বন্ধিম মযন-জ্াকুটি সহকাবে কহিল, 
কি বীরপুঙ্গৰ আবদুর রহমান | এখনই না আপনি প্রেমের 
দায়ে জলন্ত হুতাশনে আক্মোত্সর্গ করিতেছিলেন, এখনই না 
আপনি জাচ্্বলামান প্রেম-কাহিনী সকুণ স্তগীরুত করিয়া 
তছ্ণরি সম্পূর্ণ আত্মপ্রাধান্য দেখাইতেছিলেন ? আর বৌশলে 
একজন শস্তঃপু্চারিণী অথচ! সরথা বমণীর হাদযকন্দরস্থিত চি 
পোধিত গুপ্ত গরতিজ্ঞ! আবণে আত্মসংখম করিতে পারিলেন এ, 
ধিক আপনাকে । শত ধিক আপনার বিশব-বিজয়ী বীরনামে । 
এই বগিষ] রমণী গমনোঘ্ত হইলে ব্যগ্র সহকারে কাতর চনে 
আবহুর রহমান কহিল, ব্রাননে ! এক্ষণে অভিমান পরিত্যাগ 
পুরবিক আমার প্রপ্পের ফছুত্তর প্রদান কর কি কারণে তুমি 
: ধার্দিকগ্রবর মহাবীর হজরত আদীর প্রতি বীক্ষক্া্ধ হইয়! 
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তাহার বধাধনে টে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়ছ 1 সুন্দরী 
বীণাধবনিবঞ্ সুমধুর করুণকে কহিতে ল্লাগিণ, জীবিতেখর ! 
আপনার গরু মহাবীর হজরত আলী আমার গ্রিতা ও ভাতাকে 
নহরয়ানের অন্ঠায় সমরে বধ করিয়া অভাশিনীকে পিঃসহাঁয় 
নিরাশ্রায়া করিয়াছেন, গেই শোঁকে দুঃখে আমার অন্তর দ্বিধা 
হইয়া যাইতেছে ১ সংসারে আপনাধ বলিতে এমন কেহই "নাই 
যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়। অভাগিনীকে শাস্তি গ্রদান করে। 
এই বলিয়া পাগীয়দী অনুচ্চন্বরে বোদন করিতে লাগিল 
আব্দ্ুব ধৃহম্যন প্রাণগ্রতিমাকে রোদন করিতে বেখিয়! পুর্ব 
্ীতিজ্ঞা বিস্ৃত হইয1 বলিতে লাগিল, হুদযেশ্বরি | তোমার 
ঘাসামুদাস আব্ছুর রহমান বর্তমান থাকিতে কিছুত্তেই তোমার 
পিভৃহন্তার নিষ্কৃতি নাই ক্ষুন্দরি। চগ্ষুজল গন্দরণ কর আমি 
শপথ করিয। বলিতেছি, দেহে গণ থাকিতে তোমার অভিগধিত 
প্রতিজ্ঞাপাপনে কখন পশ্টাদৃপদ হইব না কিন্তু ঢারুশীলে 
এ কঠিন কার্ধ্য একাকী সমাধা করা দুরূহ; সুতরাং সাহা্য- 
কারীর নিতান্ত গুয়োজন | বস্ত্াঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া রাক্ষসী 
বাম! কহিল, প্রাণের | সাহাযাকারীর অভাব হইবে না, 
এখনই আপন্নাকে অমিততেজা অসীম সাহসী ছুইজন বীরপুরুয 
প্রদান করিতেছি । এই বঙ্গিয়া পাগীয়পী দারদান ও শিশ 
ঘীমক ছুই ব্যক্তিকে হজরত আলীর জীবন-প্রাদীপ নির্ধবীণ 
সাহাত্যে আবছুর রহমানের সহিত "প্রেরণ করিয়া বাহিক 
ভক্তি-বিজ্ঞডিত করুণকণে বগিতে লাগিল, পাঁণবন্পভ | এক্ষণে 
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পপপসিসিিপীসি কসিসিিতাসাসিলা 


প্রত্িজ্ঞ। পালনে গমন করুণ, আপনার ভ্রীচরণাজিত কিশবরী 
সুখ মস্মিঙন অন্য় ভূথ্বিত চণ্তকিনীবৎ ভদশা। পণ চাহিয়া 
বহিল; জাল্ল!হ'যেন অবিলম্বে আমাদের ম্নস্কামনা! পূর্ণ করেন । 
আপন্তুর নরাধম বিশ্বাসঘাতক আখদুর রহমান সাদরে প্রণয় 
গরতিগার করপল্পাৰ চুম্বন কবতঃ আশ্রয়দাতা ধন্মাগুরুব জীবন- 
সংহার উদ্দেশ্থে সহচর সৃহ গমন করিল । 

ধন্য রমপী | কে বলে তুমি বলা? এ নর ধরায় 
এমন কোনও কঠিন কার্ধা নাই, যাহ তোমার ইঙ্গিতে 
সমাধা না হয়। এই সুবিশাল ধরণী তোমার বাহিক রূপে 
সুগ্ধ। তোমারই খ্পিত ভ্েম-ধুহকে অতানিত হইয়া কত 
সাক্জাজ্য ধবংসপ্রাণ্তড হইতেছে তাহার ইযত্তা নাই কত 
শত এশী শক্তিসম্পন মহাত্মা তোমার প্রেম-কটাক্ষে মুগ্ধ ও 
দিগ্িদিক্‌ জ্ঞানণুন্য হইয়া নিম্স্তর নরবকুপে পতিত হইতেছে, 
তাহা কে বগিতে পারে? হে পুরুষম্দি্শী ল্গনে ! বাস্তবিকুই 
তুমি এই অখিল ্গাণ্ডের প্রকৃত অধিশ্থবী | বিশ্বস্ত দয়াময় 
আল্লাহু তোমার প্রতোক অগ্ষিপঞ্লর-স্ালান। যে বৈছ্যুতিক , 
প্বক্তি এরদান কষরিয়াছেপ, তাহা বোধ হয় সাগর] ধরণীর 
বৈচ্যুতিকা শ্তিসম্ঠ্রির সহিত তুনীয় নহে। ধণ্য বামাকুল্ [ 
ধন্য তোমাদের লীগা-থেলা 

চিরে শণভঙ্গুর দেহের পতন অব্থাস্তীবী জানিয়া ভক্ত” 
বঙ্ঘল মহাবীর আলা মর্তুজা লাঁতিশয় চঞ্চগ হই এমাম্রকে 
নিকট আহবান করতঃ প্েহছসচক' বাকো জিজ্ঞাসা করাঠীন: 


২৬৬, হরত]আানীর জীবনী 

বলগণ | আজ রমজান মাসের ক্য তারিখ? প্রতুযত্তরে 
কুমায়দ্য কহিলেন, পিতঃ1 আজ আঠাবই রমজান। ইহ! 
শুনিয়া অন্তমনক্কভাবে নিজ শা হস্তদ্বাগ! "বিস্তার করতঃ 
শোকসন্তগুহদয়ে বলিতে লাগিলেন, দীপ্রই আমার লঙ্গাটস্থ 
রুধিধারাধ এই শ্াশ্রামগ্ুলী লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে আগাকে 
আর অধিক কাল এই মরজগতে থাকিতে হইবে না ইহা 
শুনিয়া এমামদ্বঘ উচ্চৈঃস্ববে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন তাদর্শনে 
অশ্রপূর্ণ নয়নে আলী (কঃ) কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ ! 
ধৈর্যাবলম্বন কর, এই নর খরায় জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, 
ধার্ধ্য দিন সমাগত হইলে, সকলকেই এই অনিত্য সংসারমায়া 
ত্যাগ করিয়৷ অনন্তধামে গমন করিতে হইবে ইহাই আল্লাহর 
নিয়স; কিন্তু আমি তজ্জগ্য দুঃখিত নহি তোমাদের এ 
আনিন্ানন্দর মুখমণ্ডল, বাঁৎদলা-স্সেহ-ডোর সংযোগে , যেন 
আম্মার আত্মাকে আকর্ষণ করতঃ পরলোকগমনে বাধা প্রাদান 
করিতেছে হায় রে অপত্যন্সেহ! তোমার কি মধুরতাময় 
আন্ষধিতী শক্তি! শত পহত যোজন দুরে থাকিলেও 
তৌমার আকধিণী শক্তি প্রভাবে প্রতি মুহূর্তে হাদর-তন্ত্রী 
বাধ্পলা-প্রেমে নাটিয়া উঠে। যখন যুদ্ধাকালে শত্তবেষিত 
হইয়া জীবনের আঁশ। থাকে না, দে সময়েও তোমার 
ভাড়িত-মংযুক্ত আকর্ধিণী শক্তি প্রত্যেক চক্ষু-পল্লাব সঞ্চা্সনে 
গতি শু নিক্ষেপ ও সেই ঘোর মহা সঙ্ঘটময় সময়েও 
ও ”* আনিন্যমুন্দর মুখমণ্ডল দিব্য মানস চক্ষে দেখিতে 
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সপপপসিশিসিশা 


পাওয়া যায়। ধন্ত বিধাতা! ধন্য তোমাৰ কৃষ্টি-কৌশল। 
মানব ত দুরের কথা, কীটাণুকীট হইতে হিং অন্ত পর্য্যন্ত 
সকমেই খাত্পল্য-প্রেমে মুগ্ধ। বঙ্ুন হাসেন হোসেন! 
তোমাদিগকে কিশোর থয়দে পিতৃহীন নিঃসহায় অবস্থায় 
ফেলিয়া চলিলাম, তজ্জগ্য আগ্দেপ করিও না পরম কারণিক 
জগণপিতা আল্লাহ তোমাদিগ্রকে সকল বিপদ হইতে রঙ্গ 
কখিবেন, তোমরা] মহ! বিপদে পতিত হইলেও সেই মহানুতব 
অদ্বিতীয় দাতী বিশপালক আল্লাহকে বিস্মৃত হইও না । ইহাই 
আমার শেষ বক্তব্য বতসগণা] আর বৃথা ক্রন্দন কক্ষিয়া। 
আগ।কে উদ্বি্ করিও না, আঁ আমি তোমাদের আতিথিমাত্র। 
ক্রমে রাজি যতই ৬ধিক হইতে লাগিল, আলী (কঃ) 
ততই চঞ্চল হইয়। উঠিঝেন। উপাপমার অময় সমাগত 
হই, যথারীতি হস্তপদাদি পক্ষমালন করতঃ যেমন মসজিদে 
গমনোদ্ভত হইলেন, অমনি কতবণুলি হংস'উচৈঃস্বারে চীৎকার 
করিষা। উঠিল। একজন ভৃত্য হংসগুল্সিকে প্রহার উদ্দেশ্যে 
তাড়া করিয়ে, আলী মর্তুজা কহিলেন, উহাদিগকে প্রহার, 
করিও শা, উহার কেবজগত্র আমার বিয়োগ-জনিত ভ্ঃখে 
চীৎকার করতঃ উহাদের মানসিক ভাব জাাপন করিতেছে! 
এখন খাই, মসজিদে গমন করিয়া, সেই সত্য মাতম, 
আদ্বিভীয় নিরাকার আল্লাহ্র অর্চনাঁয় মনোনিবেশ করি। 
এই বঙ্সিয়া! যেমন মগৃজিদ্-অত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইগরনু, অমনি 
পশ্চাদিক্‌ হইতে নরাধম পাষণ্ড দারদান হজরত আঁ্গীর শির 








হ৬৮ ৭ হ্রতমানীর জীবনী | 
জক্ষ্য করিযা অগ্রাথাত করিল, কিন্ত দৈবদূধিপাক বশতঃ 
সে আঘাত মস্জিদের ভিঙিগাত্রে লাগিয় ব্যর্থ হইযা গে ; 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে নরপিশাচ শিশ হজরতকে' লক্ষা করিয়া 
অল্্রাধাত করতঃ বিফল মনোগথ হইলে, উভয় পাষগু 
গ্রাণ লইয়া পলাঘন করিঙ্গ কিন্তু হজগত আালী বিশদ 
মাও বিচগিত হইলেন না এবং কাহাকেও উতদ্ত ঘটনা 
সম্বন্ীধ কোন কথা নল) বলিয়া, একান্তিক মলে ভক্তিভারে 
সেই অদ্বিতীয দাতা আল্লাহব আরাধনা শিম হইযা 
মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

নিস্তদ্ধ নিশিথ সময--পকলেই বিশ্বামদাধিনী নিদ্রাদেধার 
স্ুকোমল্গ ক্রোডে আশ্রাধ গ্রহণ করিয়া! সাংসারিক শোকতাঁপ 
বিস্মৃত হইযা নিশ্চিন্তসনে নিদ্রা যাইতেছে । দুরাচার 
আবছুর রহমান সামান্য কাষিদী-কাঞ্চন লোভে ধীরে পীরে 
গাত্রোখান করিয়া দ্বষ-দংযুক্ত তরবারি হাসতে লইয়া আশ্রয়দাতা 
ধর্মগুরুর প্রাণবধ উদ্দেশে ধীরপদবিশ্ষেপে মস্জিদমধো 
অগরবেশ করতঃ হজরত আলী মর্তুজার শির ল্য করিয়। 
তরবারির আঘাত করিল (সই আঘাতে বারবরের গলাট 
দেশ হইতে প্রবলবেগে শোণিতধার। প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। আঘাতের অঙ্গে সঙ্গেই মহাপুরুষ শোকবাগ্ক 
কোন শব্ধ উচ্চারণ না করিয়া “লাএলাহা! ইল্লাল্লাহ” 
“স্পটভাুর উচ্চারণ করতঃ উপাসনা সমাধা করিবার মানসে 
দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু শীরীরিক অবসগ্নতা প্রযু্জ স্থির 


হজরত আলীর স্রবনা 5. ২৬৯ 


খাকফিতে 1 পারিয়া, মিম্বরোপরি পতিত হইয়! বলিতে 
শাগিলেন। হে সর্বশক্তিমান দয়াময় আল্লাহ! তোমারই 
অনুজ্ধায় এ নর্শর জগণ্ড পবিভ্যা্গ করিলাম । তাহার এব্ম্িধ 
বাকা শ্রাবণে জন্দিথচিত্তে শি্যাগণ ছুটিযা মস্জিদ ত্যন্তরে 
প্রবিট হইয়া প্রসুৰ অবস্থা সন্দর্শন করতঃ শোঁকে হাহাকার 
করিতে লাগিল | এমাধঘয় প্রিতৃ অবস্থা অবলোকন করিয়া 
মুচ্ছিত ও ভূপতিত হুইগেন। তত্র্শনে শিগ্ুগণ এমামত্বয়ের 
টৈতন্য সম্পাদনার্থ ফর করিতে লাগিপ। ভগ্প্রবর এবনে 
সাধাদ হজরতকে কহিলেন, মহাত্বন | কোন্‌ নরাধম )আপনাকে 
এবপ সাংঘাতিফরূপে আঘাত করিযা পলাধন করিয়াছে, 
অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহাব নাম বাক্ত করিয। এ দাসানুদাস ও ভ্তদ" 
মগুলীকে কৃতাথ কক্ষন। দয়ার্জচিন্ড আনদী (কঃ) কহিলেন, 
বঙ্গ ! আণেঞ অপেক্ষা কব,. আততায়ীর না এ্রকাশের 
আবশ্যক নাই, প্রকৃত দোষী ব্যক্তি কখনও আত্ম গোপনে শীগর্থ 
হইবে না । 

এথমে হজরতকে রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়। যে সমুদয় শিবা 
আততায়ীর অনুপগ্ধানে বহির্গত হইযাছিপ, তাঁহাদের ছার! 
অনতিধিলম্ষে ঘন্দী অবস্থায় প্রহরিবেষ্িত হয়া পাষণ্ড আবছুর 
বহমান ও দারদান হজরত সমীপে নীত হইলে, তিনি ক্দীণত্বরে 
আবদুর রহমানকে বলিলেন, পম আবদুর বহমান | তোমাকে 
গ্রাগাপেক্গা যেমন স্মেঘ করিতাম, তুমি তেমনি তাঁহার উঠা 
প্রতিদান দিলে বৎদ | তুমি আমার বিখব্ত শিশু হইয়া, যেরূপ 


2৭5 * হজরজুঁ'আলীর জীবনী। 








পিসি 


আমানুষি্' গুর-দক্ষিণা প্রদান করিলে, তাহাতে ভুমি জগতে 
চিরপ্রারণীয হইয়]। রহিবে--বণিতে বলিতে পিপাসায় শুক 
হইয়া! এমাম হসেনের দিকট জল চানহিকে তিনি স্ুবাক্াত 
সর্বত্তের গেয়ীল! পুর্ণ কবিয়া পিতৃ সম্মুখে উপস্থিত করিলেন । 
আগি মর্তুজা কছিলেন বৎস! এ সরধত অগ্রে আমার প্রিয় 
শিগ্ আবদুর রহমানকে পান করাও যেহেতু সে আমাপেক্ষা 
অধিক তৃষশর্ত। পিতৃবাক্যে এমাঁম হীসেন আবছুর রছমালফে 
সয়ব্ত পান করিতে বলিলেন, কিন্তু নরাঁধম অপমান জ্ঞানে 
সরবতের পেয়ালা স্পর্শ করিল না । অতঃপর আলী (কঃ) সধবত 
গান করতঃ ধলিতে লাগিলেন ;--হতভাগ্য আবছুর রহমান ! 
তুমি যদি আঞ্জে সরব পান করিতে, তাহা হইলে আমার সহিত 
প্রধান স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হইতে শুন প্রহরিগণ | আমি 
যতদিন পর্যান্ত জীবিত থাকিব, তোমরা ততদিন ইহাকে*যত্রের 
অৃহিত রাখিবে ও যথারীতি আঁহার্্য পানগ্রী প্রদান করিধে 
আমি দ্বিতীয় বন্দী দারদানকে মুক্তিপ্রদান করিলাম । 

অনন্তর উপাসনার সময সমাগত হইলে পিতৃ আদেশে এমাম 
হাসান, এমামতি করিয়া উপাসন] সমাধা! করিগে পর আক্গী 
হয়পার বলিতে লাগিলেন, হে করুণাময আগাহ । আমি দ্বাদশ 
প্রত্ণর বয়ঃক্রমকালে সর্বপ্রথম ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইখা 
ঘমাজ্স'পড়িতে আরস্ত করি, একদিনের জন্যুও তাহা! হইতে 
িরৃজ্হই মাই; তবে অগ্থকার উপাসনার জন্য বড়ই চিন্তিত 
ছিলাম, কি দয়, দয়া করিম] আমার অস্তিম-বাসনাও পুর্ণ 


হজরত আলীর বনী 1 ২৭১ 
০৯ 


পিস সীাাসািসাশিসিসিপাসাপাপপ 


করিলে! ধন্য তৌমার মহিমা 1।অস্তিস সমযে তাহার লামাজের 
গ্রৃতি ভক্তি দেখিয়া শিখামগুলী স্তত্তিত হুইয়। রহিল? 

অতঃপর এমামদয় কর্তৃক হজরত আলা (কঃ) প্রাণাধিকা 
কন্া এন্যে কুজন্থমের গৃহে শীত হইলে, পরিবারবর্গ সকলই 
মহাপুরুষের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া শোকে ছুঃখে হাঁহাঁকীব 
করিতে লাগিলেন । তদদর্শানে আলী মর্তুক্া বলিতে লাগিলেন, 
তোমরা ধৈ্যযাবলম্বন কর্‌। আল্লাহব অলঙ্ঘা বিধানে বাধ্য হুইয়] 
তোঁমাঁদিগকে পরিত্যাগ করিযা যাইতেছি বটে, কিন্তু ত্বর্গে 
আবার সাক্ষাৎ হইবে! এ' অনিত্য মায়াময় সংসার কাহারও 
চির বাসস্থান নহে, সকলাফেই একদিন ইহা! ত্যাগ করতঃ অনন্ত- 
থামে গমন করিতে হইবে ; কেবল ছুই চারি দিন আগ্রপশ্টা্ 
মাত্ত। যাও অস্তপুরগারিণী ললনাগণ! বৃথা শোক দুঃখে 
কাযগ না করিযা নিজ নিজ.কফে গমনু করতঃ সেই পরম 
কাকুণিক বিশ্বপাতার আরাধনায় নিযুক্ত হও, হদয়ে শাস্তি 
ফিরিয়া আসিবে ততপরে জ্যেষঠপুরে এমাম হাসেলকে 
বলিজেন, আমি অস্তিম সময়ে তোগাকে কতকগুলি সুপদেশ 
প্রদান করিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। ভ্রমে কখনও 
পাপপথে পদার্পণ করিও না। অনিত্য সংসার-মার়ার় মুগ্ধ 
হইয়! “পরকাল” বিশ্ুত হইও না। একা স্তিক ভক্তি দহ 
প্রকাশ্তে ও গৌপনে বিশ্বপতির্ আরাধনা করিবে | নিরূপিত 
প্্চখার নামাজ পাঠ করিবে! বিচারকালে পক্ষপাতিত্ব 
মা আজীয় জ্ঞান পি সঙানুডূতি প্রকাশ ও সথ্থাবহার 


২২ হরজত্ুআপীর জীবনী। 


করিবে জর্বদাই সুসলমানগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবো।, 
যখন সবষ্টিকর্তী কর্তৃক পরীক্ষা হেতু কঠিন বিপদে পতিত হইবে,» 
তখন যেন দয়াময়কে ভুগিয়া চাঞ্চল্য প্রকাঁণ করিও না। 
তোমার বিমাতা ও বৈমাত্রেষ ভ্রাতাগণকে ভক্তি ও পো 
করিবে। মোহাম্মদ হানিফার পহিত ভ্রাতৃভাৰ অক্ষুপ্ন রাখিবে, 
যেহেতু কোন সময়ে তোমার স্ত্রপুত্রগণ বিপদে পতিত হইগে 
দয়ামযের আদেশে মোহাম্মদ হানিফ তাহাদিগকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে সাবধান আহীয় স্বজনবর্গের 
পরামর্শ গ্রহণ না করিষা কোনও কার্ষো হস্তক্ষেপ করিবে না। 
বগুম হাঁসেন। যে সমুদয় সদুপদেশ তোমাকে প্রদান করিলাম, 
তাহা যেন সংসারক্রের ঘোর আবর্তনে পড়িয়া বিশ্ৃত হইও 
না। যাও বদ! নিজ কক্ষে গমন করঙঃ কিয়ওক্ষণ বিআ্াম 
কর, আমি ক্ষণেঞএকটু ভাল'আছি, কোন ভয় নাই 


হজরত আলীর দন 1 ২৬ 


মহাবীর হঙ্গরত আলীর পরলোক- 
গমন | 


জিমরের পুত্র ওমর বলিয়াছেন যে, আমি একুশে রমজান 
তারিখে মহাবীর আলী মর্তুজার পার্থে উপবেশন, করতঃ 
জিজ্ঞাস! করিলাম, হজরত ! এক্ষণে আপনার ক্ষতস্থানের অবস্থা 
কফিবপ£ তিনি বলিলেন, বস ওমর? আঁঘাতজনিত বেদনায় 
তত কাতর নহি, কিন্তু তরবারি-সংযুক্ত বিষে আমার পর্ববশরীর 
জর্জরিত হইতেছে । এই বলিয়া ক্ষতস্থানের বন অপসারিত 
করিয়] দেখাইলেন। আমি তাহার ক্ষতস্থান শুক্ষপ্রায় দেখিয়া 
হুধ্োৎফুল্পচিত্তে বলিলাম, হে করুণাময় আল্লাহ! এ যাত্রা! 
আম্মর প্রভূকে রক্ষা করুন। . হজরত বলিলেন্য'বৎস ওমর ! 
বৃথা আশা করিও না, আমি এখন তোমাদিগের নিকট বিদায় 
গ্রহুণ করিতেছি, আঁবার এক সময়ে ্বর্গলোকে সাক্ষাৎ হইবে। 
ইহা শুনিয়া অন্দরমহলে ওন্মে কুলহুম পিভৃশোকে অধীর! হইয় 
রোদন করিতে লাগির়েন । তচ্ছুব্ণে হজরত বলিলেন, গ্রাণা- 
ধিক] উদ্মে কুলসুম | ধৈর্ঘযাবলম্বঘ কর। সকলকেই এ মায়াময় 
সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। মা! আমি যাহা দর্শন, 
করিতেছি, যদি তোমরা তাহা দেখিতে পাইতে, তাহা! হইলে 
কখনই শোকে এত কাতর হইয়া আমার জন্য. রোদন 
করিতে না। 


হর পীর বনী 
আমি ব্যগ্র সহকারে হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হজরত ! 
আপনি কি দেখিতেছেন? তিনি গ্রতাত্তরে বলিলেন, ওমর ! 
তোমাদিগের চক্ষে সে দৃষ্টিশক্তি নাই, এ দেখ স্বর্গীয় দুতগণ 
প্রেরিত মহাপুরুষ সহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিযাছেন ! 
এী শুন, মহামান্য প্রেরিগ পুরুষ তাহাদের সহিত জশ্মিলিত 
হইবার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিতেছেন এই বলিয়া 
চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ হাসেনকে বলিলেন, প্রাণাধিক হাসেন! 
জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, আমি বিধাতার আজ্ঞায় বাধ্য হইয়া, 
তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চগিলাম অল্প দিবস পরে 
তোমাকেও এ মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে । তবে 
যতদিন ধরাধামে জীবিত রহিবে, অপত্য-নিধ্বিশৈষে, প্রজা 
পালন করিও, আমি চলিগাম এই বলিয়া প্রাফুল্নবদনে পলা 
এলাহা ইলীল্লাহ, মোহম্মদোর রাস্লুল্লাহ” উচ্চারণ ক্ুরিতে 
করিতে পরিবারবর্গ ও ভক্তমণ্ডণীকে শোকসাগরে ভাপাইয়া 
এখবরিক-সিংহ মহাবীর ভক্তগ্রবর হজরত আলী মর্ভুজা ৬৫ 
* বৎসর বয়সে অনস্তধামে গমন করিলেন তীাহাঁর বিয়োগজ দিত 
শোক-ুঃখে অধীর হইয়া পরিবারবর্গ ও মোসলেমবুন্দ হাহাকার. 
ধ্বনিতে সগ্ততল আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন । 


সাদী 





হন্জরত আলীর জীবনী! ২৭ 


আলী মর্তূজার সমাধি। 

হাফেজ আঁবছুল্লা বর্ণনা করিযাছেন যে, মৃতার পুর্বে আলী 
মর্ভূজা প্রিষ পুজ্র হজরত এমাম হ।সেনকে গোপনে বঙ্গিযাঁছিলেন, 
মৃত্যুর পর আমার শবদেহ যথারীতি পরিক্ষার করতঃ জানাজা 
সমাধান্তে বেকফুল আস্রাফে) নজফ পর্বতে লইয়। যাইবে এবং 
তথায় অনুসন্ধান করতঃ যেখানে শ্বেতবর্ণের প্রস্তর দেখিতে 
পাইবে, তাহারই নিন্ধে বথারীতি সমাধিস্থ করিবে । পিতৃ" 
আদেশানুযাষী এমাময় 'নিঞ্জন বকফুল আস্রাফে লৌক- 
লোচনের অগোচিরে মহাবীর হজরত আলীব শবদেহ নানি 
করিয়া আদিলেন 

সফিদ ফাঁহীল বলিয়াছেন, এবদ্রিন বোগদাদ অধিপতি জগপ্থি- 
খ্যান্ত অদ্দিতীষ দাঁতা সম্রাট হারুণ অর-রসিদ স্্রয়ার্থে বহির্গত 
হইয়া শ্বীকার ।অথবেষণ কবিতে করিতে ব্ধফুল আপরফ গ্রাস্তরে 
উপনীত হইয়া দৈখিতে পাইলেন যে, একস্থানে কতকগুলি মগ 
একত্রিত “হইয় গ্রৌড়া করিতেছে । তদ্দর্শনে কতকগুলি 
শীকার লক্ষ্য কবিয়া ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু 'কুকুর পল, হরিণ 
আক্রমণ না কবিষা তাহাদের*সহিত ক্রড়ায়ি যোগদান করিল । 
এই অপুর্ব ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বোগ্দাঁদীধিপতি মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন্ট বোধ হয় এ স্থানে কোন মহাপুক্লষের 
সমাধি বর্তদান রহিয়াছে, সেই জঙ্ভাই এ স্থান হিংসা-বিবঞ্জিত 1৪ 

অনস্তর মিগুঢ় তথ্ানুসন্ধান মানসে জনৈক ভূত্যফেখনিকট" . 


হণ৬ হজরত আলীর জীবনী 

রর্থী লোকালয় হইতে একজন বিজ্ঞ বহুদর্শী প্রাচীন লোককে 
ডাকিতে বলিলেন। প্রভুর আদেশানুযায়ী ভৃত্য জনৈক বৃদ্ধ 
মভিব্যাহারে সম্রাট সমীপে উপনীত হইলে, বৃদ্ধ যথারীতি 
সআাটকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে পর, বোগদাদ্কাধি- 
পতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্হাত্বন! আপনার নাম কি? এবং 
এম্থানে কোন পাধু পুরুষের সমাধি আছে কি না? প্রত্যুত্তরে 
বৃদ্ধ কহিলেন, জাহাঁপনা ! আমার নাম মোহাম্মদ, আমি সৈয়দ 
বংশীয়, আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, গ্রগিতাগহ সৈয়দ জাফব 
সাদেক রহমাতুল্লা আলায়হে এখানে সঈর্ববদাই আল্লাহর সন্লিধানে 
আমিরুল মুমেনিল, হজরত আলীর জন্য ক্ষমা প্রীর্থনা করিতেন 
এবং আরও শুনিয়াছি যে, এমাম বাকের (রাঁজিঃ ) ও অযুনাল 
আবেদিন (রাজি) এস্থানে জিয়।রত (ভক্তিভাবে দর্শন ) 
করিতে আসুদ্রাছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই স্থুনই 
হজরডু আলীর সমাধি শ্থান। এই বঙ্গিয়! নির্দেশ করিয়। সমাধি 
স্থান দর্শন করাইলেন। সম্রাট হারুণ-অর্-্রসিদ সমাধির 
নিকটবর্থ হইয়! ভক্তিভাবে জিয়ারত করিলেন, এবং পর বদর 
তথায় আগ্রমন করতঃ মহাঁসমারোহে মাজার অরিফ নিশ্মাগ 
করাইয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। 


চর 





